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কোতোয়াল, প্রতিহারীগণ ও প্রহরীগণ । 


_ 
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-দেবদাসী ও নর্তকীগণ। 


_. *ইদি প্রসিদ্ধ দোহাকার সিদ্ধপুরুষ ঘ্।নশ! ফকির নহেন। “যদিও উভয়েই প্রায় 
-সমসামময়ক ছিলেন এবং মুশশিদাবাদের সন্নিকটবর্তী। স্থানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। 





শ্রীধান হেমেক্জনারায়ণ মুখোপাধ্য।য় 
শ্রীমান লোকেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় 
কল্যা ণীয়েযু-_ 


স্পভনাম্ণী 


প্রথম অস্ক 


প্রথম দৃশ্য । 
ছায়াঘন-পল্লীপথ। অদূরে সবুজ ধানক্ষেত ও তাহার পার্থ 
প্রবাহিত নদী । পশ্চাতে কুটীর শ্রেণী ও গাছপাল! দেখ! যাইতেছে, 
বটের ছায়ায় বসিয়। শ্বামিজী গান গাহিতেছেন। 
_ শ্বান 
আমার সোনার বাংল! দেশ 
নম নম নম নম। 
ন্নি্ধ উজল পল্লীমায়ায় 
ছায়াঘন নিরপম। 
কাজল দীঘির অথৈ জলে 
সোনার কমল কুমুদ দলে, 
পল্লী বালার চিক্ুর দোলে 
বপন পরী সম। 
স্তব্ধ দুপুর আত্্বনে রাখাল বাজায় বেনু ; 
তোমার বুকের পরশ খুঁজে 
বেড়ীয় নীরব ধেনু। 


ভাটিয়ালির গানের তালে, 
নৃপুর বাজে ডিঙাঁর হালে__ 


রম ঝম রম ঝম। 
নম নম নম নম॥ 
(নেপথ্যে কোলাহল শোন] গেল ) 
নেপথ্যে--আগুন !--আগুন! 
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্বামিজী। আগুন ! একি ! মোহুনলালের গৃহে আগুন ! সর্বনাশ ! 
এ আগুন নেবাঁবে কে? পুরন্দর_ পুরন্দর, শাস্তশীল, আগুন ! আগুন! 
[প্রস্থান 
আবার কোলাহল উঠিল । মোহনলাল চীৎকাঁর করিতেছে-_-ভাগো৷ 
ভাগে হিয়াসে | 
নেপথ্যে-আগুন--আগুন-- 
(বিভিন্ন কণ্ঠের কলরব ) 
মঞ্চ অন্ধকার হইয়া পুনরায় আলোকিত হইল, সহসা মোহন্লালের 


গৃহে আগুন জলিয় উঠিল। 
নেপথ্যে- জল ! জল! জল নিয়ে আয়। 


একটী জনস্ত মশাল হাতে মোহনলাঁল ধীরে ধীরে রাজপথে আসিয়া 
দাড়াইল। মুখে একট! অস্বসভাবিক তুর হাসি ও দৃঢ়তা । 

মোহন । ধিকি ধিকি তুষের আগুনে বাঁর অস্থি মঙ্জ| মেদ পুড়ে ছাই 
হয়ে গেছে, সেই দুর্ভাগা দেশকে আজও বলে-__সোনাঁর বাংল! দেশ। ভীরু 
কুকুরগুলো চীৎকার করছে । কিন্তু সে ওই মোহনলালের ভাঙ্গা কু'ড়ের 
মমতায় নয়। পাছে এই আগুনে নিজেদের ঘর পোড়ে সেই ভয়ে। 

[ কয়েকজন প্রতিবেশী ছুটিয়া মোহনলালের নিকটে আসিল ] 

১ম প্র। ঠাকুর! মোহন ঠাকুর ! 

মোহন। খবরদার । কেউ নেবাতে চেষ্টা করো না । আমার ঘর, 
আমি নিজে হাতে আগুন জালিয়েছি। জ্বলবে, অনস্তকাঁল ধরে জলবে 
ওই আগুন। 

প্রতি। এযা! কি বল্ছ মোহন ঠাকুর ? 

মোহন। ভ" ঠিকই বল্ছি। আপন আঁপন ঘর সাঁমলাওগে যাও। 
যাও__যাঁও এখান থেকে । ণ 

২য় প্র। বোনটার শোকে মাথ! খারাপ হয়ে গেছে। 
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ওয় প্র। তা আবার হবে ন।? সংসারে আর আছেই বা কে? 

১মপ্র। অমন সুন্দর বোন! যেন রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরন্বতী। 

মোহন। যাঁও-যাঁও এখান থেকে। তোমরা জান শুধু কুকুরের 
মত ঘেউ ঘেউ' করতে! আর জানে (হাতের মশালটি পদদলিত 
করিয়। নিবাইল ) পরের সর্বনাশ করতে । 

প্রতি । রণে হেরে ঘরে এসে চোখ রাঁঙানি। বগর্থদের সঙ্গে 
দিল্লাগি চল্বে না বাবা । তার] মারাঠা। যাও না একবার, বুঝবে 
ঠেলাটা । [ বলিতে বলিতে গ্রস্থান 

মোহন। (প্রজ্জলিত গৃহের দিকে চাহিয়া!) আঃ, বাঁচা গেল। 
মোহনলালের চি নন্দীগ্রাম থেকে, সমস্ত বাংলার বুক থেকে এমনি করে 
মুছে ফেলব। করুণাঁও নিশ্চয়ই মরেছে । আমার বোন সে, সে জানে 
কেমন করে মরতে হয়। (গৃহখাঁনির উদ্দেশে হাত জোড় করিয়া নমস্কার 
করিল) তোমার সম্মান রাখতে পারিনি । তাই বিদেশী দস্গ্যুর হাতে 
লাঞ্চিত হওয়ার আগে, আপন হাতে তোমায় দঞ্ধ করেছি। জননী 
জন্মভূমি আমার | ক্ষমা করো! । (অস্থিরভাবে পায়চারি করিতে লাগিল) 

পুরন্দর ও শান্তণীলের প্রবেশ 

পুরন্দর। মোহন! 

মোহন । কে, পুরন্দর ! শান্তশীল! এসেছে! তোমরা ? 

পুর। ম্বামিজী আমাদের মুশিদাঁবাদ থেকে খবর দিয়ে আনিয়েছেন, 
আমরা না এসে পারি? 

মোহন। আসবি, ত। জানি । কিন্তু ,এসেও কোন লাভ হবে.না 
পুরন্দর! বর্গীরা আমার বোনকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। গ্রামের 
লোক রক্ষা করতে পারেনি । অথচ সমাঁজপতিদের বিচারে আমি 
জাতিচ্যুত। আমার বংশ-গৌরব কলুধিত ! অবশ্ত একথা জানতাম যে 
তোরা কোনদিন আমায় পরিত্যাগ করবি না। তবুও-_ 
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পুর। তবুও জেনে গুনে এমন করলি কেন মোহন? বাপ 
পিতামহের ভিটেয় নিজের হাতে আগুন জালালি ভাই ? 

মোহন। ভুল তে! করিনি পুরন্দর। যে মায়ের সন্মান রাখতে 
পারবে! না, .তাকে পরের হাতে লাঞ্ছিত হতে দেওয়ার চেয়ে, আপন 
হাতে আগুন জালিয়ে দেওয়। ঢের ভাল। এ আগুন আর নিববে না, 
বন্ধু। নন্দীগ্রামের ঘরে ঘরে, সার! মুপিদাবাদে, সমস্ত বাংলায় এমনি 
করে জলে উঠবে আগুন। যদি বাঙ্গালী কোনদিন পারে এ লাঞ্ছনার 
প্রায়শ্চিত্ত করতে, তবেই আবার ফুটে উঠবে বাংলার মুখে হাসি । নইলে 
এই শশ্যশ্তামল! জন্মভূমিতে যে চিতা আজ জ্বালিয়ে দিলাম, তা রাবণের 
চিতার মত চিরকাল ধরে জ্বলবে । 

পুর। অভিসম্পাত করোনা মোহন। আমরা বেচে থাকতে যদ্দি 
বিদেশীর হাতে বাংলা লাঞ্চিত হয়, সে দুর্ভাগ্য শুধু বাংলার নয়, বাঁডালীর, 
আট কোটী হিন্দু-মুসলমানের । 

মোহন । পুরন্দর-_ 

পুর। চঞ্চল হয়ে! না ভাই ! বৃদ্ধ আলিবদ্দী বেঁচে থাকতে থাকতে, 
বাংলার বণিয়াদ শক্ত ক'রে না গাথতে পারলে, চিতা জেেলেও মায়ের 
সম্মান রাখতে পারবে না। 

মোহন । কিন্তু তোমার আলিবদ্দী তো সমাজের যত সব ন্ঠায়-চঞচু 
আর ন্মার্তশিরোমণির মুখ বন্ধ করতে পারবেন না ভাই? 

পুর। আলিবদ্রী না পারুণ, আমরা পাঁরবো। দেশ হীনবীধ্য 
হলে সমাজ এমনি পন্থু হয়ে পড়ে । সেই পন্ু সমাজকে অভিশাপ দিয়ে 
জাগিয়ে তোলা যায় নাঃ তাকে জাগাতে হয় চাঁধুক মেরে। 

মোহন। চাঁবুক মেরে ? 
+» পুর হাঃ চাঁবুক মেরে। আর সে চুক দেশের তরুণদের 
হাতে। তোমার ওই স্টায়চঞচুদের হাতে নয়। 
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শাস্ত। সেনা হয়বুঝলাম। কিন্তু এইযে করণাকে ধরে নিয়ে 
গেল মারাঠা দন্থ্যরা, তাই নিয়ে সমাজপতির! নান! কুৎসিত কথা রটনা 
করলেন। মোহছনকে পতিত রাখবার দিদ্ধান্ত হল। তুমি কি বলো, 
এর প্রতিকার হবে ওই বুড়ো ভেড়াগুলোকে চাবুক মেরে? 

পুর। সে চাবুকের কথা আমি বলছি না শান্ত। আমি বলছি-_ 
আমর! যদি শক্তিমান হয়ে উঠি, মামাদের শক্তির কশাঘাতে ওদের 
মুখ আপনি বন্ধ হবে। যে করুণার সম্পর্কে ওরা আজ নান! কথ বল্বার 
সাহস পায়, তাকে কতটুকু জানে ওরা? 

মোঁহন। ( ম্বগতঃ ] করুণা ! অভাঁগিনী করুণ] । 

[ মোহনলাল একটু দূরে অবনত মন্তকে দীড়াইয়৷ ছিল। তাহার 
চোখে জল আসিল । ] 

পুর। মোহন ! কীদছে? ছিঃ, তোমার চোখে জল ! 

মোহন। অত অপমান সয়ে কি করুণা আজও বেঁচে আছে ভাই? 

পুর। করুণাকে অপমান করবার শক্তি মাঁরাঠার নেই মোহন। 
তা ছাড়া, পণ্ডিতজী বেঁচে থাকতে, মারাঠা শিবিরে মায়ের অপমান হবে 
না, এ আমি ঠিক জানি। 

মোহন। তিনি বেঁচে থাকতে, তার সৈম্তর! ষদ্দি একটী অসহায় 
কুমারীকে দেবমন্দির থেকে ধরে নিয়ে যেতে পারে, তা হলে অপমানের 
আর কি বাকী থাকে পুরন্দর ? 

পুর । কিন্তু সে অনাচার ঘটেছে পগ্ডিতজীর অগোচরে । পণ্ডিতজী 
আর যাই হোন, অন্তত হীন চরিত্র ন্‌, এ বিশ্বাস আমার আছে। 

শাস্ত। সেই বিশ্বাসের উপর নির্ভর ক'রে তে নিশ্চিন্ত থাক! চলে 
না ভাই। 

ত্বামিজীর প্রবেশ 
স্বামিজী। নিশ্চয়ই না। 
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পুর। এই যে স্বামিজী, আপনি? [সকলে স্বামিজীর পদধূলি লইল। 

স্বামিভী। মোহন গাঁয়ে ছিল না । তাই অত্যাচারের প্রতিবিধান 
করতে, আমি তোমাদের সংবাদ পাঠিয়েছিলাম। 

মোহন । আমার অন্চপন্থিতিতে গ্রামণ্ুদ্ধ লোক যার প্রতিবিধাঁন 
করতে পারেনি, একা পুরন্দর আর শীস্তণীল তার কতটুকু পাঁরবে 
স্বামিজী ? 

স্বামিজী। এ গায়ের লোকের প্রতিবিধান করবার শক্তি নেই: 
মোহন । তাই সেভার দিয়েছি তোমাঁর আর পুরন্দরের হাতে । শান্ত 
থাকবে তোমাদের পিছু পিছু । এই মুমূযূ জাতির কক্কালকে ভেলে 
তোমরা গড়ে তুলবে নৃতন মানুষের দল ; যাঁর! মৃত্যুকে মুষ্টিভিক্ষা দেবে 
হাসতে হাসতে । 

মোহন। স্বামিজী! (মস্তক নত করিল) 

্বামিজী। মোহনলাল! 

মোহন | কিন্ত_(ক্ষণেক নীরব রহিল ) 

পুর। ভেবোনা ভাই, এ মহাকাধ্যে নবাব আলিবদ্ধী তোমার 
সাহায্য করতে স্বীকৃত হয়েছেন । 

মোহন। নবাব আলিবদ্ণ ! 

পুর। বিস্মিত হচ্ছ মোহন ? তোমার বন্ধু এই।পুরন্দর এতদিন ধরে 
আত্মীয়-বান্ধবের সঙ্গ ত্যাগ করে আলিহোসেন নাম নিয়ে নবাঁবের' 
প্রাসাদে অবস্থান করছিল; সে কি বিন] উদ্দেশে ? আমি নবাঁবের পরম 
বিশ্বাসের পাত্র । আমার অন্থরোধে তিনি হ্বীকৃত হয়েছেন তোমায় 
সাহাব্য করতে । বাংলার বুক থেকে যদি বিদেশী দহ্াদের নিম্মুল 
করতে পার, নবাব সরকার চিরদিন তোমার স্বপক্ষে থাকবে ? 

মোহন । পুরন্দর। 

পুর। হণ ভাই। 
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স্বামিজী। গুসলাঁম, নবাব আলিবদ্দী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন-_অন্ততঃ 
মারাঠারের য্দি বাংল! থেকে কেউ বিভাড়িত করতে পার, তিনি তাঁকে 
পাঁচ-হাঁজারি মনসব্দারের জায়গীর দিয়ে সেনাপতির পদদেবরণ করবেন। 

মোহন। আমি পদমর্যাদা চাই না স্বামিজী ৷ আঁমি চাই প্রতিশোধ, 
মারাঁঠীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ । 

পুর। বেশ, সেই প্রতিশোধ নিয়েই তুমি তোমার বীরত্বের পরিচয় 
দাও মোহনলাল | 

মোহন। স্বামিজী? 

হ্বামিজী। মারাঠাঁদের বাংল! থেকে বিতাড়িত করে যদ্দি নবাবের 
বিশ্বাসভাঁজন হ'তে পারো! মোহুন, যাত্রীপথ আরও সুগম হবে তোমার । 
আমি শুনেছি-__নবাব আলিবদ্ ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন মরবার আগে দেশ 
রক্ষার ভার কোন সুযোগ্য ব্যক্তির হাতে তুলে দেবার জন্তে | মৃত্যু- 
শধ্যায় শুয়েও তিনি খুঁজছেন একজন সত্যিকারের মানুষ, যাকে বিশ্বাস 
করা যায়। শ্বদেশ-সেবার এ অপূর্বব স্থযোগ তুমি হারিয়োন! মোহন। 

মোহন। আমার মত একজন অসহায় যুবক এই বিস্তীর্ণ বাংলা- 
দেশের কতটুকু কাজে লাগতে পারে স্বামিজী? আর, আমার দ্বারা 
কী-ই বা সম্ভব? 


স্বামিজী। সবই সম্ভব মোঁহন। চাণক্যের মত এক দরিদ্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ 
যদি এই বিশাল ভারত সাম্রাজ্যের শীসনতন্ত্রকে ভেঙে নৃতন সাম্রাজ্য 
গড়ে যেতে পারেন, তা হলে তোমার মত এক অমিততেজা যুবক পারে 
ন1 এই জরাজীর্ণ বাংলাকে ভেঙে নূতন করে গড়ে তুলতে ? 

মোহন । পারবে! স্বামিজী? 

স্বামিজী। পারবে মোহন । 

মোঁহন। আশীর্বাদ করো! তবে সন্ন্যাসী । 

[ মোহন নতজানু হইয়। স্বামিজীর পদপ্রান্তে বসিল] 
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স্বামিজী। আশীর্বাদ শুধু আমি একা৷ করবে! না মোহন, আশীর্ববাদ 
করবে বাংলার শ্যামল শস্যক্ষেত্র । আশীর্বাদ করবে বাংলার নদ নদী 
বন উপবন। আশীর্বাদ করবেন দেবী ভাগীরথী, আর আশীর্বাদ করবে 


বাংলার 'বেদনার্ত নরনারী--আট কোটী হিন্দু-মুসলমান । 
মোহন। স্বামিী! আমি সেই আশীর্বাদই মাথা পেতে নেবো । 


আজ থেকে শপথ করলেম, আমার দেহে শেষ রক্তবিন্দু থাকতে আমি 
বাংলাকে বিদেশীর হাতে লাঞ্থিত হতে দেব না। এই জরাজীর্ণ 
বাংলাকে ভেঙে আবার নৃতন করে গড়ে তুল্ব। জীবন দিয়ে করব 
আমার দেশমাতৃকার অভিষেক। সমগ্র বাংলা জেগে উঠবে 
আর এক নৃতন জার্তি। গ্রামে গ্রামে, পথে পথে ধ্বনিত হবে সেই 


গান_-“আমার সোণার বাংলা দেশ। আমার সোণার বাংলা দেশ।” 
( জন্মভূমির উদ্দেশে করজোড়ে নমস্কার করিল।) 


দ্বিতীয় দৃশ্য 


মারাঠা শিবির। লক্ষীবা্ একাকী শিবিরের মধ্যে গান 
গাহিতেছে। শিবিরের একপার্খে লক্ষীবাঈয়ের শব্যা, অপর পার্খে বিশ্রাম 
করিবার আসন ও ছু একটি প্রয়োজনীয় আস্বাব। 


গান। 
আমি যে বেপেছি ঘর 
অজানার বালুচরে । 
যারে ভূলে যেতে হবে জানি; 
তারি লাগি আখি ঝরে। 
জানি ফাগুন দিনের শেষে, 
দরখিণ| বাতাস এসে-_- রী 
ডাক দিয়ে যাঁবে দূর মরু পথে, 
কাল বৈশাখী ঝড়ে ॥ 


পলাশী ৯ 


[ গান শেষ হইতে ন| হইতেই ব্যস্ততার সহিত বাঁলাজীর প্রবেশ ] 

রালাজী। লক্ষী! 

লক্মী। কাকা! 

বালাজী। পগ্ডিতজী তো এখনও ফিরলেন না। নবাবের 
সৈন্েরা ময়ুরাক্ষীর ওপারে ছাউনী ফেলেছে। আমাদের 
কোতোয়ালীর তিন দ্বিকে খাটি পেতে ঘিরে ফেলবার উদ্দেশ্টে এবার 
নৃতন পদ্ধতিতে শিবির সংস্থাপন করেছে। 

লক্ষ্মী । কাকা পিতাজী কি একাই নন্দীগ্রামে গেছেন? সঙ্গে 
কোন গোলন্দাজ, কোন ঘোড়সোয়ার যায়নি? 

বালাজী। না? তিনি স্বেচ্ছায় একাকী গেছেন। 

লক্ষ্মী । তা হলে? 

বালাজী। পগ্ডিতজীর জন্য আমি চিন্তা করি না লক্ষ্মী । মহারাষ্ট্র 
নাঁয়ক ভাস্কর পগ্ডিতের পথ রোধ করা সহজ নয়। তা ছাড়া, নবাবী 
সৈন্তের সে সংবাদ পাবারও কোন জভ্ভাবনা নাই। কিন্তু আমি 
ভাবছি, তিনি শিবিরে ফিরবার আগে, যদি ওরা! অতকিতে আমাদের 
আক্রমণ করে 1-যাক। সে কথা নিশ্রয়োজন। যতক্ষণ পণ্ডিতজী 
ফিরে না আসেন, সাবধানে থেকো | যে কোন সময় হয়তো আমাদের 
ছাউনি স্থানান্তরিত করবার দরকার হ'তে পারে । 

[ বালাজী যেমন ব্যস্ততার সঙ্গে আপসিয়াছিলেন তেমনি ব্যস্তভাবে 
চলিয়৷ গেলেন ] 

লক্ষ্মী ।' পিতা এক গেছেন নন্দীগ্রামে । নবাব সৈন্যের! তিন 
দিক থেকে মারাঠা শিবির ঘিরে ফেলবার জন্য এগিয়ে আসছে। 
যদি পথে কোন বিপদ হয়। নানা? কাঁকা বলেছেন কোন তয় 
নাই। মহারাষ্ট্র-নায়ক ভাস্কর পণ্ডিতের পথ রোধ কর! সহজ নয়। 
বিশ্বনাথ রক্ষা করবেন। 


১৩ পলাশী 


( লক্ষ্মী চঞ্চল পদে ইতস্তত ফিরিতে লাগিল ) 

এবার হয়তো বাংলা মুলুক ছেড়ে চলে যেতে হবে। বেশলাগে 
আমার এই বাংলা দেশ । এমন নদ নদী বন উপবন ! ইচ্ছ! করে, পাখীর 
মত বাংলার বনে বনে ঘুরে বেড়াই । আর কখনও বাংলায় ফিরবো কি না, 
ভগবাঁন জানেন। করুণার্দির সঙ্গেও হয়তো জীবনে আর দেখা হবে না। 
আশ্চধ্য মেয়ে ! মাত্র ছুর্দিনের পরিচয়, অত স্নেহ !-_ অত ভালবাসা ! 

( সহসা! নেপথ্যে প্রহরী গর্জন করিয়া উঠিল ) 

প্রহরী । (নেপথ্যে) কোন হায়? ঠারো ঠারেো হিয়া । 

মোহন। (নেপথ্যে ) নেহি উল্লক! হুসিয়ার। 

(লঙ্ষীবা্ী সহসা চমকিয়া উঠিল। ভীত চঞ্চল দৃষ্টিতে চাহিয়া 
দ্বারপথে একটু অগ্রসর হইতেই সম্মুখে আসিয়া ,প্াড়াইল মোহনলাল ) 

লক্ষমী। কে? কে আপনি? 

মোহন। মারাঠার শক্র। 

লক্মা। মারাঠার শত্রু? 

মোহন। হীা। 

লক্ষ্মী । কিন্ত এখানে কেন ? এখানে জেনান।। 

মোহন। ( সহান্তে) জেনাঁনা! জেনানা শুধু মারাঠারই আছে? 
বাঙালীর নেই? 

লক্মী। কি বলছেন আপনি ? 

মোহন । তুল বলিনি। 

লক্ষী । আপনার কথ। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। 

মোহন। বুঝবার প্রয়োজন হবে না। আমি এসেছি শুধু মারাঠা- 
নায়ক ভাস্কর পণ্ডিতকে বুঝিয়ে দিতে । টি 

লক্ষ্মী । তিনি তো এখানে নেই। যখন থাকবেনঃ আসবেন 
আপনি। |] 
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মোহন | থাকা না-থাকার প্রশ্ন নাই। আমিও সেদিন ছিলাম 
নাগ্রামে। 

লক্ষমী। ( ঈষৎ উত্তেজিত হইয়া ) কি বলতে চান আপনি? 
স্পষ্ট ক'রে বলুন । 

মোহন | স্পষ্ট ক'রে বলবো? আমি চাই প্রতিশোধ । 

লক্ষী । প্রতিশোধ! তাই এই নিভৃত প্রহরে চোরের মত প্রবেশ 
করেছেন মারাঠা-নায়ক ভাস্কর পণ্ডিতের শিবিরে? তাঁরই কন্তা 
লক্মীবাঈয়ের সামনে ! জীবনের মায়া নেই আপনার % দেউড়ি__ 
দেউড়ি-_ 

মোহন। সে চেষ্টা নিম্ষল হবে। আপনার প্রহরীর বন্দী । 

লক্ষ্মী । বন্দী? 

মোহন। হা। 

লগ্মী। প্রহরীর! বন্দী হলেও আমি এখনে বন্দী হইনি। সে 
কথা স্মরণ রাখবেন । 

মোহন। ন্মরণ আছে বলেই তো আপনার শিবিরে প্রবেশ 
করেছি সবার আগে । ' 

লক্ষমী। কিন্তু সে প্রবেশ তস্করের মত করেছেন। মারাঠা 
বাহিনীকে পরাজিত ক'রে যদি কোনদিন লক্ষ্মীবাঈ-এর শিবিরে প্রবেশ 
করতে পারতেন, লক্ষ্মীবাঈ আপনার পৌরষকে অভিনন্দীত করত; 
চোখ রাঙিয়ে বিজেতাঁর কন্াঁকে বন্দী করা ষাঁয় না। 

মোহন । যায় কিনা» প্রমাণিত হতে বিলম্ব হবে না। 

মন্ী। তা জানি। কিন্তু তাকে বন্দী করা বলে না। সে 
অপহরণ, কা পুক্ষের বৃত্তি। 

মোহন। অপহরণ? 

লঙ্মী। নিশ্চয়ই। 


১২ পলাশী 


মোহন। অপহরণ ! হোক অপহরণ ; আমি চাই প্রতিশোধ। 
যে গ্লানি আর অপমানে আমি জর্জরিত, সেই গ্লানিতে নত করবো 
ভাস্কর পর্ডিতের শির। তাকে বুঝিয়ে দেবো, বাঙালী অপমানের 
প্রতিশোধ নিতে জানে**' 

লঙ্ষ্মী। সেই পরিচয় দিবার এই প্ররুত পথ 'নয়। বিশেষতঃ 
আপনার মত তেজন্বী নিষ্ঠাবান যুবককে এইভাবে আত্মহত্যা করতে 
দেখে” আমার সত্য অন্ুকম্প! হয় মোহনলালজী । 

(মোহনলাল চমকিত দৃষ্টিতে একবাঁর লক্ষীবাঈ-এর মুখপানে 
চাঁহিল। লক্ষমীবাঈ-এর সহিত দৃষ্টি বিনিময় হইতেই লক্্মীবাঈ ঈষৎ 
হাসিয়া দৃষ্টি নত করিল ) 

মোহন। মোহনলালজী ! আপনি জানেন আমার পরিচয় ? 

লক্ষমী। জানি। আপনি মৌহনলাল ঠীকুর। আপনার কথা 
আমি আনেক শুনেছি । মোহনলাল ঠাকুর ব্যতীত এতখানি দুঃসাহস 
বাংলায় আর কারো নেই। করুণার্দির মুখে সবই শুনেছি। তাই 
প্রথম দেখেই বুঝলাম, আপনি করুণাদির দাদ! । 

নোহন। করুণা? 

লক্ষ্মী । হা, করুণাঁদি। 

মোহন। আপনি চেনেন? চেনেন করুণাকে? আমার 
ছোটবোন+ যাঁকে ব্গীর ধরে, এনেছে । 

লঙ্গী। তুল করবেন না, মোহনলালজী। আপনার* বোনকে 
মারাঠারা ধরে আনেনি । তিনি বখন বানেশ্বরের মন্দিরে পুজে। দিতে 
যাচ্ছিলেন, ওলন্দীজ বোছেটেরা তাঁকে অপহরণ করে। তারপর 
অবশ্য কয়েকজন মারাঠা পদাতিক তাঁকে ছিনিয়ে আনে। উদ্মেশ্ঠ 
মহৎ ছিল কিনা তা জানি না_॥। 

মোহন । করুণা--করুণ! এখনও বেচে আছে লক্্মীবাঈ ? 


পলাশী ১৩ 


, লক্ষমী। শুধু বেচে আছেন তাই নয়। বাবা নিজে তাঁকে পৌছে 
দিতে গেছেন আপনাদের গ্রামে । যাঁরা তাকে মারাঠা শিবিরে ধরে 
এনেছিল, তাঁরা অন্ত কোন গহিত অপরাধ করেনি । তবুও ভাস্কর 
গঙ্িতের আদেশে একজনের হয়েছে প্রাণদণ্ড, অপর ছুইজনের 
গোমুখী নির্য্যাতন। 

মোহন । ' লক্ষমীবাঈ ! 

লক্ষী। ঘে অপরাধে ছত্রপতি শিবাজী তাঁর একমাত্র বংশধর 
শল্ভূজীর প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছিলেন, মে অপরাধ মারাঠারা ক্ষম। 
করতে জানেনা । তারা লুঠনকারী দস্থ্য হলেও, অনাচারী পণ নয়। 

মোহন । (নীরব রহিল) 

লক্ষমী। কি? হঠাঁৎ অমন নির্বাক হয়ে গেগেন যে? 

মোহন। এ কথ! কি সত্য? 

লক্ষমী। ( সহান্তে ) আপনার কাছে বন্দী হবার ভয়ে মিথ্যা বলাও 
তো অন্বাভাবিক নয়। 

মোহন। না? না? রহস্ত করবেন না। আমায় বলুন? করুণা 
আজও বেঁচে আছে কিনা ? | 

লক্ষী । তিনি বেঁচে আছেন সত্য। আর এখানে থাকতে 
আপনার সম্পর্কে ষে আশঙ্কা করেছিলেন সেটাও দেখছি মিথ্যে নয়। 

মোহন । আশঙ্কা ? 

লগ্মী। হা। আপনার জন্তেই সেই আশঙ্কা । হয়তো আঁপনি 
ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে মরণের মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়বেন । 

মোহন। মৃত্যুকে আমি ভয় করি না লক্ষ্মীবাঈ ! 

লক্ষমী। যার! পুরুষ তাঁরা মৃত্যুকে ভা করে না । তাই বলে তশ্করের 
বৃত্তিও তাঁদের শৌভ! পাঁয় না। (বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে মোহনলালের পানে 
চাহিয়া রহিল ) 
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মোহন। আমায় ক্ষমা করুন লক্ষমীবাঈ 1 

লক্ষ্মী । মেয়েদের কাছে ক্ষমা চাওয়াও আপনার মত পুরুষের 
শোভা পায় না। 

মোহন । লক্্মীবাঈ, আপনি পরিহাস করবেন না। আমি 'ক্রোধে 


হিতাহিত জ্ঞানশূন্ত হয়েছিলাম । নন্দীগ্রামে ফিরে যখন সংবাদ পেলাম 
«“করুণাকে মারাঠারা ধরে নিয়ে গেছেঃ আমার রক্তে আগুন জলে, 


উঠল । মনে হ'ল সারা ছুনিয়াঁট! পুড়িয়ে ছারখাঁর করে দিই__ 

লক্মী। আর অমনি অসহায় ৪অবস্থায়, একাকী মার1ঠা শিবিরে 
ছুটে এলেন ! 

মোহন; না লক্ষমীবাঈ, আমি অসহায় অবস্থায় আসিনি । মারাটা 
শক্তির বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করবার জন্ত প্রস্তুত হয়েই এসেছি। 

লক্ষী । বেশ তো। কিন্ত এখানে আর বিলম্ব করবেন না। 
আমায় নিয়ে যাবেন ঝলে যে শিবিক! সাজিয়ে এনেছিলেন, সেই 
শিবিকাঁতেই নিজে ফিরে যান। পিতাজী আসবার আগে ছাঁউনীর 
সীমানা! ছাড়িয়ে না গেলে-- 

মোহন । সে বিপদের জন্ত ত আমি প্রস্তত হয়েই এসেছি 
লক্ষমীবাঈ । বলেছি তে। আমি একা আসিনি । আমার সঙ্গে আছে 
নবাবের ফৌজ। নবাবকে প্রতিশ্রতি দিয়ে এসেছি যে, মারাঠাদের 
'বাঁংলা দেশ থেকে বিতাড়িত করবো । 

লক্্ী। তা করবেন। কিন্তু এখন আমার অন্থরোৌধ আপনি 
রাখুন। আমি করজোড়ে মিনতি করছি, মোহনঠাকুর ! আপনি 
যান, শীত্র চলে যান। 

মোহন । ওঃ! আচ্ছা, আচ্ছা--তাই হবে । আমি যাচ্ছি-_ 

(প্রস্থানোগ্ঠত ) | ৃ 
লক্ষ্মী । করুণাদিকে আমার কথা বলবেন। যদি আবার কখনো 
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দেখা হয়ঃ সৌভাগ্য মনে করবে! । চিনবার আগে মনের অগোচরে 
দেখেছিলাম যার মূর্তি, তাঁকে চোঁখের সামনে দেখ! কি কম সৌভাগ্য? 

মোহন। .সে সৌভগ্যকে আমিও কম মনে করি:ন! লক্ষমীবাঈ 1 
আচ্ছ। আসি তবে? 

লঙ্গমী। যদি কিছু মনে না করেন__ 

মোহন। বলুন । 

লক্ষমা। তাড়িয়ে দিলাম বলে ক্ষমী করবেন। আর--আর ( একটু 
ইতস্তত করিয়া) কোন দিন সাক্ষাৎ হবে কিনা ভগবান জানে। 
(হাতের অঙ্গুরীয় খুলিয়া ) রখুজী ভেশশলার নামাঙ্কিত এই আংটা 
শুধু স্থৃতি চিহ্নই নয়, জীবনে অনেক কাজে লাগবে। এই সাঙ্কেতিক 
দেখালে, কোন মারাঠা আপনার পথ রোধ করবে না। 

( অন্কুরীয়টি মোহনলালকে উপহার দিয়! পদধূলি লইল) 

মোহন। আপনার খণ চিরদিন মনে থাঁকবে। 

লক্ষমী। সে আমার সৌভাগ্য-_(হাঁসিল ) 

মোহন। সৌভাগ্য আপনার চেয়ে আমার বেশী । 

[ গ্রস্থানোগ্ভত হইলেন। সহসা দ্বারপথে আসিতেই বালাজী 
দণ্ডপাণি আসিয়া! মোহনলাঁলের পথ রোধ করিবেন ] 

বালাজী। ( সশব্দে তরবারিখানি কোঁষ হইতে অর্ধ-মুক্ত করিয়া) 
কে তুমি? ৃ্‌ 

(মোহনলাল কোন উত্তর ন! দিয়া ক্ষিগ্রতার সহিত অঙ্ুরীয়টি 
বালাজীর চোখের সামনে ধরিল। বালাজী সসন্দ্ানে পথ ছাড়িয়। 
দিলেন। কিন্তু সন্ধিগ্ধ দৃষ্টিতে লক্মীবাঈ-এর মুখপানে চাহিয়া অগ্রসর 
হইয়৷ আপিলেন.) 

বালাজী। লক্ষমীবাঈ ! 

লক্ষমী। কাঁকা ! (ক্ষণিকের জদ্ত মঘ্তক অবনত করিল) 
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বালাজী। কে এই যুবক? 

লঙ্ষী। উনি করুণাদির দাঁদা :মোহনলাল। পিতাজী করুণাদিকে 
পৌছে দিতে গেছেন, সে খবর পান্নি বলে, ব্যস্ত হয়ে ছুটে 
এসেছিলেন । 

বালাজী। কিন্তু স্থরক্ষিত মারাট! ছাউনির ভিতর প্রবেশ করা 
কেমন করে সম্ভব হ'ল লক্ষী? 

লক্ষ্মী । সে কখ! আমি তো বল্‌তে পারি না কাকা! 

বালাজী। হাতে রঘুজী ভেসলার সাঙ্কেতিক। 

লক্মী। আমিই দিয়েছি তাঁকে। 

বলোজী। লক্ষমীবাঈ ! 

লক্ষমী। পাছে-_-পাছে নিব্বিদ্বে গৃহে ফিরতে না পারেন। 

(অবনত মস্তকে পায়ের আঙ্গুল দিয়া মাটিতে দাগ কাটিতে 
লাগিল) 

বালাজী। এই অন্ুজ্ঞা পণ্ডিতজীর ছিল? 

লঙ্মী। না। - 

বালাব্দী। হু", শক্রর হাতে অতবড় অস্ত্র তুলে দেওয়া তোমার 
উচিত হয়নি লক্ষমীবানঈ | 

লঙ্ষমী। শক্র? 

বালাজী। হাশক্র। উনি যেই হোন, সশস্ত্র যোদ্ধা। মারাঠাঁর 
বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ ক”রে শিবিরে প্রবেশ করেছিলেন। ওঁকে নিব্বিগ্নে 
চলে বাওয়ার স্ববোগ না দেওয়াই উচিত ছিল। এবার মারাঠার 


পরাজয় বোধ হয় অনিবার্ধ্য | 
লক্ষী । কাকা ! 


বালাঁজী। বাক্‌, দেউড়ির! বন্দী অবস্থায় দাড়িয়ে। আহি ততক্ষণ 
তাদের মুক্ত ক'রে দিইগে। [প্রস্থান ] 
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তৃতীয় দৃশ্য । 


[মুপিদাবাদ প্রাসাদ কক্ষ । নবাব আলিবদ্দী রোগ শয্যায়, পার্ে 
তাহার জ্যেষ্ঠ কন্তা মেহেরউন্লেসা ] 

মেহের । ( উন্মনাভাবে বাঁতিদানের ঝাঁলর নাড়িতে নাড়িতে) 
মতিঝিল ! চুণীপান্ন/-হীরা-জহরতে-গড়া ছনিয়ার বেহেম্ত মতিঝিল আজ 
শ্বশান হয়েছে। আলিমঞ্জিলও থাকবে নাঁ-এবার ভাঙ্গবে এই 
আলিমপ্রিল। 

আলিবদ্ধী । মেহেরউন্নেসা ! 

মেহের । আব্বাজান। 

আলি। এ রোগ আর সারবে না, মা । 

মেহের । কেন বাবা! তকলিফ কি বেড়েছে? 

আলি। দেহের তকলিফ ন! বাড়লেও, মনের তকলিফ দিন দিন যেন 
বেড়ে উঠছে মেহের । দীর্ঘ বিরাশী বৎসর ধরে কেবল যুদ্ধ বিগ্রহ আর 
ঝড়-ঝাপটাই সয়েছি। দেহ বস্কাল সার হলেও এ শুলবেদনার সঙ্গে 
আরও কিছুদ্দিন লড়াই করবার ক্ষমতা ছিল। কিন্তু তাতে তো লাভ 
নেই মা! এগ্ন মৃত্যুই আমার বিশ্রাম । তাঁই মরণকে আর তিলমাত্র 
ভয করি না । এখন শুধু ভয় করে__ 

মেহের ৷ (সযত্বে পিতার মাথায হাত বুলাইতে বুলাইতে) কিসের ভয় 
করে বাবা? 

আলি। ভয়! কিসের ভয জানিস মা। পাছে এই স্থবির কঙ্কাল 
কবরের ভিতরে গিয়েও নিশ্চিন্তে ঘুমাতে না পারে। 

মেছের। আপনি কি পাগল হলেন আব্বাঙ্জান? 

আলি । পাগল হইনি মা। মৃত্যু শয্যায় শুয়ে আজ যেন জীবনের 
অতীত), বর্তমান, ভবিষ্তৎ সব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আমার চোখের সামনে 

২ 
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শরফরাজ খাঁকে হত্যা করে যে দিন বাংলার সিংহাসন ছিনিয়ে 
নিয়েছিলাম, সেদিন হয়তো! অন্তরে শুধু রাজ্য লিগ্সাই ছিল। তারপর 
এই সুদ্ীকাল নানা বিপদ আর বিদ্রোহের ভিতর দিয়ে তিল তিল করে 
বাংলাকে লালন পালন করেছি কন্তার মত। আফগান, মারাঠা, 
পোর্ত,গীজ, ওলন্দাজ-_কত দহ্থ্যর উৎপীড়ন বুক পেতে প্রতিরোধ 
করেছি! কোনদিন বিচলিত হইনি । কিন্তু আজ বিচলিত হচ্ছি শুধু 
এই ভেবে যে, আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই হয়তো সাধের এই গুলবা গিচা 
শুকিয়ে যাবে। ( হঠাৎ যন্ত্রণায় কাতর হইয়৷ পেট চাঁপিয়া ধরিলেন )। 

মেহের। অকারণ আশঙ্কায় অমন অস্থির হবেন না, বাবা ! 

আলি। মেহের! শোন মা, এদিকে আয় (মেহের কাছে গেল। 
ক্ষণেক নীরব হইয়া! মেহের-উন্নোর মুখপানে চাহিয়া, তাহার হাতখানি 
নিজের বুকে টানিয়া লইলেন ) স্থুবে বাংলার নবাঁৰ বুদ্ধ আলিবন্দীর শেষ 
ভিক্ষা, সিরাজকে তুই ক্ষমা করিস মা। 

মেহের । আব্বাজান ! | 

আলি। মাঃ আমি জানি, সিরাজ তোর অপমান করেছে । তবুও 
সে ছেলে। লোকের চোখে নবাব সিরাঁজদৌলা হলেও তোর কাছে সেই 
দুপ্ধপোষ্ঠ শিশু মীরা মহল্ম্দ। হোসেন কুলীকে হত্যা করার অপরাধ 
শুধু ওর একার নয়; তোরবৃদ্ধ পিতাও সে পাপে জড়িত। 

মেহের । (চমকিয়া উঠিয়া) মতিঝিলের শরশ্বর্য তাহলে নবাঁব 
আলিবদ্দীকেও প্রলুব্ধ করেছিল? 

আলি। আমায় তুল বুঝিস নাঃ মেহের । 

মেহের। তুল আমি কাউকে বুঝিনি বাবা । নবাব নওয়াজেস 
মহম্মদ যাকে পোস্পুত্র গ্রহণ করেছিলেন, সে,সিরাঁজেরই সহোদর মীরজা 
ফজলকুলি। ফজলকুলির নাবালক পুত্র মুরাদকে বেওয়ারিস করার 
লোভ সিরাজেরও শোভা পায় না আব্বাজান। থাক, সে পুরানো 
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কথা এখন আর কেন? সিরাজের ভবিষ্যৎ য্দি কোনদিন অন্ধকাঁর হয় 
সে হবে নবাব আলবদর ভূলে ; ঘসেটি বেগমের আক্রোশে নয়। 

আলি। আমার ভুল? 

মেহের। হাঃ আপনারই ভূল। নবাব সরকারে অনেক ষোগ্যতর 
ব্যক্তি থাকতে, এক অজ্ঞাতকুলশীল যুবককে পেনাপতির পঢ়ি অভিষিত্ত 
করে, তার হাতে অতথানি ক্ষমতা ন্ত্ত করা কি সমিচীন হয়েছে 
জাহাঁপনা ? 

আলি। কিন্তু মা, ওই মোঁহনলালের বানুবলেই তো বাংলা আজ 
মাঁরাঠ1-উৎপীড়ন থেকে মুক্ত । 

মেহের। আজ মুক্ত হলেও, ভবিষ্যতে ওর জন্তই জলে উঠবে 
অশাপ্তির আগুন । নবাব আলিবদ্দীর স্বপ্ন বাতাসে মিলিয়ে যাঁবে। 

আলি। একি তোমার অনুমান ঘসেটি ? 

মেহের । অনুমান হতে পারে, কিন্তু সেট! একেবারে ভিত্তিহীন 
নয়। রাজা রাজবল্লভের ভাবী জামাতা, ভবিষ্যতে শেঠজী আর রাজা 
জানকীরামের সহায়তায়, নিজেই বসবেন বাংলার মসনদে । 

আলি। রাজা রাঁজবল্লভের ভাবী জামাতা? 

মেহের। সেনাপতি মোহনলাল। 

আলি। নবাব নওয়াজেস মহম্মদের বিশ্বস্ত দেওয়ান, তোমার পরম 
হিতাকাজ্থী, রাজ! রাঁজবল্লভকেও তুমি অবিশ্বাস কর মেহের ? 

মেহের বিশ্বীস ! আমি বিশ্বীস কাকেও করি নাঃ জশাহাপনা। তাই 
সিরাজের হিতাঁকাঙ্খার জন্কেই অন্থুরোধ ক্রি, অন্ততঃ যাবার বেলায় সে 
ভুল সংশোধন করে যাবেন, আব্বাজান ! নইলে+ ওই মোহনলালকে কেন্দ্র 
করেই অদূর ভবিষ্যতে অমাত্যদের ভিতর রাজদ্রোহিতাও অসম্ভব নয়। . 

আলি। (ব্যস্ত হইয়। উঠিলেন) ঘসেটি, সত্য বল, গোপন করো! না, 
কেন এই আশঙ্কা তোমার ? 
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মেহের। আশঙ্কা যে কেন, তা আমার চেয়ে নবাব আলিবন্দীই 
ভালো বুঝবেন । ভেবে দেখবেন জাহাপনা । সে তুল সংশোধনের সময় 
এখনে আছে । ( প্রস্থানোছ্যত ) 

আলি। (ব্যগ্রতার সহিত ) মেহেয়-__মেছের- মেহের-উন্লেস! ! 

মেহের | ( ফিরিয়া ) বিশ্রাম করুন আপনি ! ( তীক্ষুদৃ্টিতে চাহিয় 
সদন্তে নিক্ষামণ ) 

আলি। মেহের উন্নে! !_ ভুল? নবাব আলিবদণার ভূল ! না না 
অসম্ভব । দীর্ঘ বিরাশী বৎসরের অভিজ্ঞতায় আলিবঙ্গা অন্ততঃ শিখেছে 
মালগষ চিনতে । মোহনলাল বীর । (উত্তেজনার বশে উঠিয়া বসলেন ) 
সিরাজ! সিরাজ! (চীৎকার করিয়া উঠিলেন) যারা বীর, তারা 
কখনও বিশ্বাসঘাতক হয় না (উত্তেজনার বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া' 
সহস! যন্ত্রণ। কাতরভাবে হাদপিগ্ড চাপিয়৷ ধরিলেন) সিরাজ, সিরাজ-_ 

ক্ষিপ্রপদে সিরাজের প্রবেশ 

সিরাজ । দাছু-_দাদু__(তাড়াতাড়ি নবাবকে ধরিয়া ফেলিলেন 
সিরাঁজকে অবলগ্বন করিয়া নবাব উত্তেজনার বেগ কতকটা সামলাইয়! 
লইলেন |) 

আলি। আয়? দাছু আয়। ( হাপাইতে লাগিলেন) 

সিরাজ। অমন করছ কেন দাদু ? 

আলি। নাঃ আর করব না (ধীরে ধীরে শয্যা গ্রহণ করিলেন) 
সারা ছুনিয়। বদ্দি বলে-আলিবদ্ধী ভুল করেছে, তবুও আমি 
মানবো না। 

সিরাজ । কিসের ভুল দাছু সাছেব? 

আলি। কিছুনয় ভাই। খোদ্দাতালা.£য ভার তোমার মাথায় 
তুলে দিয়েছেন, সে ভার বহন করতে যেন কোনদিন কুষ্ঠিত হয়ো না। 

সিরাজ । কুষ্টিত কোনদিন হব না দাহ | তবে এতদিন যে সাহস 
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ছিল, আজ যেন সে সাহস আমার ফুরিয়ে যাচ্ছে | (অশ্রভারাক্রাস্ত 
হইল্নে ) 
আলি। (সিরাজের মাথায় হাত রাখিলেন) দাছ্‌,_( কুর্ণিশ 
করিতে করিতে মীরজাফর, মাঁণিকাদ, আলিহোসেন ও উমিচাদ গ্রবেশ 
করিলেন। নবাব মস্তক সঞ্চালিত করিয়া অভিবাদন করিলেন। ) 
জাফর আলি, মাণিক চাদ, আলিসাহেব, চাদমিঞা, এসো ভাই। 
অমাতাগণ। বন্দেগী জাহাপন!। 


(সসম্মানে একপার্ে দণ্ডায়মান হইলেন) 
আলিবদ্দী। জাফর আলি! 
মীরজাফর । জনাব ! 


আলি। তুমি শুধু নবাব সরকারের হিতাকাত্থী অমাত্যই নও, 
আমার পরম আত্মীয়; এই বৃদ্ধের একমাত্র স্নেহের দুলাল সিরাজের 
অভিভাবক । তুমিই ওকে উপদেশ দিয়ে পরিচালিত করো। সিরাজ 
ছেলেমানুষ ! যদি কখনও তল করেঃ কোন অন্তায় করেঃ তাকে শীসন 
করো, তিরস্কার করো, কিন্তু ত্যাগ করো না ভাই ! 

মীরজা। সে কথ! নতুন করে আমায় বলতে হবে না জহাপনা__ 
আমি ধর্মের নামে শপথ করেছি । 

আলি। সবই জানি জাফর আলি, তবুও মন মানে না। সংসারে 
এতকাল শুধু এই বালকের মুখ চেয়েই আমি সব করে এসেছি। এই 
বালক-_-এই আমার সিরাজ যদ কখনো-_(যন্ত্রণায় কাতর হইয়া 
পড়িলেন। ) 

' সিরাজ । ( অশ্ররদ্ধকঠে ) দাছু সাহেব | দাছু সাহেব 

আলি। কাদ্দিসনে দাছু। দীন দুনিয়ার মালেক থোঁদাতালা রক্ষা 
করবেন। নইলে, এত বড় ছুঃসময়ে অমন ছিতকারী বন্ধু মোহনলালকে 
তিনি তোমার পাশে এনে. দেবেন কেন? ৃ 
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মীরজা। ('কুর হাসির সঙ্গে ) নিশ্চয়ই_নিশ্চয়ই__ 
(দিরাজ সহসা মীরজাফরের মুখপাঁনে চাহিয়া শঙ্ষিত হইয়। উঠিলেন ) 
আলিহো। সিপাহসালার আর যাই হোন গর উদারতার তুলনা নাঁই। 
মাণিক। আপনি থামুন, আপিসাহেব। 
আলিহোসেন। যে আজ্ঞে মনসবদার; (সেলাম করিয়া একটু 
পিছাইয়৷ দাড়াইল) 

আলি। মোহনলাল যে বীরত্বের সঙ্গে রী আক্রমণ থেকে 
দেশকে রক্ষা করেছে, তেমন বীরত্ব আমি খুব কম বাঙালীরই দেখেছি 
জাফরআলি। তাই, তাই তাকে আমি ফতেপুর পরগণ! জায়গীর দিয়ে, 
পাঁচহাজারী মনসবদারের সম্মান দিয়েছি । আর, আজ হতে দিলাম 
রাজা খেতাব । 

উমি। খেতাব যোগ্যপাত্রেই অর্পন করেছেন জাহাঁপন|। 

মীরজা। ভালই করেছেন জশাহাপনা। কিন্তু একজন দরিদ্র 
যুবককে হঠাৎ রাজা খেতাব দিয়ে-_ 

আলি। তুমি আশঙ্কা! করছো, হয়তে। তাঁর মেজাজ বিগড়ে যাবে । 
কিন্ত তোমার মিথ্যা আশঙ্কা সিপাহসালার। অমন নির্লোভ তেজন্বী 
যুবকের মেজাজ বিগ.ড়ে দেবার মত খেতাব নবাব সরকারের চল্তি সণদে 
নাই। তার পরিচয় একদ্দিন আপন থেকেই পাঁবে । 

( একটু উঠিয়া বপিবায় চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না । সহস! 
বক্ষ চাপিয়। পুনরায় শধ্য। গ্রহণ করিলেন ) 

উমি। উঠবেন নাঃ উঠবেন ন! শাহানশা। 

সিরাজ। (ব্যস্ততার সহিত নবাঁবকে ধরিয়! ) উঠবার চেষ্টা করো 
না দাছু। 

আলি। নাদাছু! (হাঁপাইতে হখপাইতে ) আর উঠবার চেষ্টা 
করবো মা। আঃ! এবার আমি শান্তিতে ঘুমাবো। সিপাহসালার, 
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সে ঘুম আমার ভাঙাবে না তে। ভাই ? (ব্যগ্রভাবে মীরজাফরের দিকে 
হাত বাঁড়াইলেন। ) 

মীরজ! | সেলাম ওয়ালেকুম জাহাপনা। আপনার শাস্তির 
কোনদিন বিদ্ব হবে না। 

উমি। আলহাম্ছুলিল্লাহ, । 

আলি। মাঁণিক টাদ-_ 

মাণিক। আপনি নিশ্চিন্ত হোন খোদাবন্দ | 

( সকলে মন্তক নত করিয়া প্রার্থন৷ জ্ঞাপন করিলেন ) 

আলি। আলিহোসেন ! তুমি সিরাজের পাঁশে পাশে থেকে তাকে 
অসৎ পথ থেকে রক্ষা করে৷ ভাই । দেখো, এই অসহায় বালক যেন 
খেয়ালধুনীতে কখনে। এই বিরাট সমুদ্রে নৌকাডুবি করে না বসে। 

আলিহোসেন। জীবন থাকতে এ বান্দা কোনদিন নেমকহারামী 
করবে না জাহাপন! । 

উমি। আমর! সবাই জান্‌ দিয়ে নবাবের তাঁবেদারি করবো জনাব। 

আলি। আমার বড় সাধের গুলবাগিচা-_আমার বড় সাধের 
সোনার বাংলার গুলবাঁশিচা_ 

সিরাজ । পিরাজ বেচে থাকৃতে কোনদিন তোমার এ গুলবাগিচ। 
শুকিয়ে যাবে না দ্াছ। যে বাংলাকে তুমি জীবনের অধিক ভালবেসেছ 
সেই বাংলার বনিয়াদ জীবন থাকতে ভেঙে পড়তে দেবো না। আমিও 
ভালবাসবো-_ঠিক তোমার মতই ভালবাসবে বাংলাকে । 

আলি। তোমর! সবাই আশ্বাস দিচ্ছ, সবাই আমায় সাত্বন1 দিচ্ছ। 
কিন্ত তবু কেন জানি না, আজ জীবনের অন্তাচলে পা বাড়িয়ে পিছনে 
দেখছি কেবলি অন্ধকার! কি বিরাট অগ্লম্পর্শ অন্ধকার ! ভয়ে 
আমার বুক কেঁপে ওঠে । সিরাজ, দাছু! এদিকে আয় তে৷ ভাই। 
সিপাহসালারঃ ( মীরজাফরের দিকে হাত বাড়াইয় ৷ সিপাহসালার, 
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তাই, বন্ধু, দেখো! ধেন বৃদ্ধ আলিবদ্দার এই গচ্ছিত ধন সে-অন্ধকারে 
হারিয়ে না বায়। (কম্পিত হস্তে মীরজাফরের হাতে সিরাদের 
হাঁতধানি তুলিয়া দিলেন । ) 

মীরজা । উতলা হবেন না জীহাপন। ! আমি আল্লার শপথ করছি, 
জীবন থাকতে সিরাঁজকে কখন! বিব্রত হতে দেবো না। 

উমি। স্থিরচিত্বে কিছুক্ষণ বিশ্রীমের চেষ্টা করুন জখাহাপনা, 
অনুস্থত! আপনিই কমে যাবে। চলুন মননবদার। জাহাপনা যাতে 
নিব্বিদ্বে নিদ্রা যেতে পারেন, তার বাবস্থা করুন নবাব। 

মীরজ! | নিশ্চয়ই! আসি তাহলে জাহাপনা? 

( কুণিশ করিয়। মীরজাফর, উমিঠাদ ও মাণিকটাদের প্রস্থান ) 

আলিহোসেন। সিপাহসালারের করুণার সীমা পরিলীম। নাই। 
নবাবের হিতৈষী অমাত্য ! 

সিরাজ। থামো আলিহোসেন ! 

আলি-হো। শুধু আমি নই, সবাইকেই থামতে হবে জঁহাপনা। 
কলকাঠি যখন নড়বে, তখন সবই থেমে যাবে । কিন্তু বাবা, সাপেরও 
রোজা আছে। আজ না হয়, দুদিন পরেও মাথায় ঈশের মূল ঠেকৃবে 
আর বাছাধন তথন ্থুড় জুড় করে গর্তে সেঁধোতে পথ পাবে না। 

সিরাজ । কি বল্ছ তুমি আলিহোসেন ! 

আলিবদ্ী। ঠিকই বলছে দাছু । কিন্ত কি করবো, উপায় নাই। 
তাই বলছ দাছ্‌, বিশ্বাস যখন করতেই হবে, সর্বন্থ দিয়ে বিশ্বাস ক'রে । 

সিরাজ। তাই করবে! দাত তোমার কথার কখনও অন্যথা 
হবে না। 

কুর্ণিশ করিয়া! মোহনলালের প্রবেশ 
আলিবদ্থী। কে? : 
মোহন। বান্দা মোহনলাল শাহানশ। | ১৯ 
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আলি। বান্দা নয়, বান্দ! নয়ঃ আজ থেকে তুমি রাজ! মোহনলাল। 

মোহন। লাখে সেলাম পৌছে জাহাপন!। 

আলি। রাজা! লুঠনকারী বগীর্দের তুমি বাংলার সীমানা থেকে 
তাড়িয়েছ। শুধু বাকী আছে আমার শেষ ইচ্ছা পূরণ । আমি প্রতিজ্ঞা 
করেছিলাম, ভাস্কর পঞ্জিতকে মহারাষ্রে ফিরে যেতে দেবো না। ছলে 
বলে কৌশলে, যেমন করে হোক তাকে হত্যা করবো। যদি 
দরকার হয় গুধহত্যা করেও -_ 

মোহন। গুপ্তহত্যা ! 


আলি। হা, গুপ্ুহত্যা। জানো রাজা, সালিয়ানা বারো লক্ষ 
টাকা তাদের সেলামী দিতে হয়েছে। 

মোকন। গোম্তাকি মাপ করবেন জখহাপনা। ভিথারীকে 
রাঁজার সম্মান দিয়ে জীহাপন] মহান্থভবতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্ত 
সাম্রাজ্যের বিনিময়েও এ দীন অস্ত্র কলঙ্কিত করতে পারবে না জনাব। 

আলি। জানি সেনাপতি । সে অন্থরোধ তোমায় করবো না। 
কিন্তু আলিবদ্ীর প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ হবে না। আমি তাঁর জন্ত ব্যবস্থা করে 
য।বো। তোমায় শুধু অনুরোধ, ইংরেজ আর ফরাঁসী বণিকদের ওপর 
তীক্ষদৃষ্টি রেখো । ওরা যেন কোন দিন প্রবল হয়ে না ওঠে। 

মোহন। কর্তব্পালনে বান্দা কোন দিনই পশ্চাৎ্পদ হবে না 
জাহাপনা । 

আলি। আমার আশঙ্কা, ওরাই হবে সিরাজের সবচেয়ে বড় 
শক্র। ওর! স্বচ্ছন্দ বাণিজ্য করুক, তাতে কোন আপত্তি নাই। 
কাশিমবাজারে যখন কুঠী তৈরী করে, তখন আমি বাধা দ্রিইপি। কিন্ত 
এবার ইংরেজ কোম্পানী কল্লকাতায় দুর্গ নির্দ্াণ করে .সৈম্ত সংগ্রহের 
চেষ্টায় রত হয়েছে । ভয় হয়, আমার মৃত্যুর পরেই ওরা বাংলার 
সিংহাসন আক্রমণ করে বসবে । 
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মোহন। বেনিয়া ইংরেজ কোম্পানীর যদি অতথানি দুঃসাহস হয়, 
তাহলে জাহাপনাব আদেশ পেলে, মোহনলাল তার পূর্বেই এ 
কোম্পানীর দুর্গের ইমারত ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেবে। ইংরেজ 
কোম্পানীর কেল্লার ওপর দিয়ে গঙ্গার জোয়ার বয়ে বাবে। 

আলি। পারবে? পারবে, রাজা মোহনলাল ? 

মোহন। মোহনলাল সে পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত জীহাপন] । 
ইংরেজ কোম্পানীকে সে জানিয়ে দেবে যে, সাতসাগর পার হয়ে 
বেনিয়াগিরি করতে এসে বাংলার নবাবের বিরুদ্ধাচরণ কর! চলে না। 
বাংলার হাতিয়ারে এখনও প্রচুর ইস্পাত আছে। 

আলি। তাই করো সেনাপতি । ওদের কেন্লা'ভেঙে দিয়ে, কুঠি 
দখল করে নিও। ( উৎফুল্ল হইয়া ) নবাবের বিশ্বস্ত সেনাপতি তুমি । 
মরবার বেলায় এ আশ্বাস দিয়ে আমায় নিশ্চিন্ত করেছ রাজা । 

( নেপথ্যে সেলিনা বেগমের গান শোনা গেল ) 
গান। গহন আধার তলে 
নিবিল দিনের শিখা । 

আলি। (উৎকর্ণ হইয়া) কে কাদে প্রাসাদের দ্বারে? (ব্যস্ত 
হইয়া উঠিলেন ) কে কাদে? 

সিরাজ। আলিহোসেন, দেখ তো। হয়ত লুৎ্ফার নূতন সঙ্গিনী 
সেই সেলিনা বেগম । 

আহি-হো। জো হুকুম জনাব। ( দ্বারপথে অগ্রসর লইল) 

মোহন । সেলিনা! বেগম ! 

সিরাজ। হী? সেলিনা বেগম । অন্তত মেয়ে! যেমন বুদ্ধি তেমনি' 
ওর নিভীকত! । বর্গার৷ ধরে নিয়ে গিয়েছিল বলে সমাজ ওকে স্থান: 
দেয়নি। ওর ছুঃখে দরদী হয়ে, লুৎফ! আশ্রয় দিয়েছে নিজের; 
হারেমে। ৮ঈ 
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অলি-হো। (ফিরিয়৷ আমিল) বেগম সাহেবার সঙ্গে সেই নূতন 
বেগম সাহেব! এই দিকেই আসছেন জাাহাপনা। 

( মোহনলাল ও আলিহোসেন পশ্চাদপসরণ করিয়। নিঙ্কাস্ত হইল । 
সিরাজ উঠিয়া দাড়ীইলেন ) 

| লুৎফাসহ সেলিনার প্রবেশ 

লুৎফাঁ। কেমন আছেন ভাই সাহেব ? 

আলিবদ্দী। আয়-_আঁয় দিদি! তোঁরা বোস আমার কাছে। 
এইখানে-_ ঠিক আমার চোখের সামনে ৷ বোঁস্‌ দিদি, বোঁস্‌। গা তো! 
দিদি, যে গান গাইছিলি। অমনি সকরুণ গান শুনতে আজ আমার; 
বড় সাধ যায়। 

সেলিনা । গান 


গহন আ্বাধার তলে 
নিবিল দিনের শিখা । 


স্বপনের বালুচরে মিলালে! যে মরীচিকা 
কাদিছে নিরালা রাঁতি, চাতক কাদিছে দূরে ; 
তৃষতা৷ ধরণী কাদে বেদনা-করুণ সুরে। 
ধূসর গগন তলে 
সঝের তারাটি জলে, 
অন্তাচলের দেউলে কাপিছে মরণ অপলাধিক|। 
আলি। ( গাঁনের শেষে) *অন্তাচলের দেউলে কাপিছে মরণ 
অপলাধিকা।” মৃত্া-_! হাঁ, মৃত্যুর ছায়া, কেঁপে কেঁপে উঠছে ! আমি-_ 
আমি দেখতে পাচ্ছি -__চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি! 
(সহস! উঠিবাঁর চেষ্টা করিতেই শ্বাস বৃদ্ধি পাইল । অস্থির হইয়া 
শধ্যায় লুটাইয়া পড়িলেন) 
সিরাজ। (ব্যস্ততার সঙ্গে) দাছু! (ঝুঁকিয়া পড়িলেন ) 
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লুংকা। ভাই সাহেব*+-জনাব-__ 

সেলিনা । আপনার! ব্যস্ত হবেন না। আমি যাই, হেকিম 
সাহেবকে খবর দিয়ে আসি। 

আলি। নানা, আর হেকিম সাহেব নয়। 'আ: (চোখ 
'“মেলিয়া একবার চারিদিকে চাহিলেন। হাতথানি সিরাজের মাথায় 
রাখিবার চেষ্টা করিয়া) ভয় করিসনে দাছু। বাংলার হাঁতিয়ারে 
এখনও ইম্পাত আছে। 

সেলিনা । নবাব সাহেব। ( নতজান্ হইয়া শয্যাপার্থে বসিল) 

আলি। না_না,__পিছু ডেকো না। লুৎফা, সেলিনা, তোমরা 
সবাই রইলে, সিরাজ_-আমার সিরাঁজকে দেখো তোমরা । .( সহসা 
অস্ভিরভাবে বুক চাপিয়া ধরিলেন) আর--মারঃ নানা, দীন 
ছুনয়ার মালেক! পিরাজ-_পি-রা-জ-_( দেহ স্থির হইয়া গেল।) 

পিরাজ। দাছু, দাছু,_তোমার আদরের সিরাজকে ফেলে, 
এত সাধের সোণার বাংলাকে ফেলে, তুমি কোথায় চল্লে দাছু? 

( আলিবদ্ৰীর বুকের উপর মাথা রাখিলেন ) 


| চতুর্থ দৃশ্া 

[পশ্চাতে ফোর্ট উইলিয়ম হুর্গ। ছুর্গের এক অংশ কামানের 
গোলায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। ছুর্গ প্রাচীরের অপরাংশে মোহনলাল 
শাড়াইয়া সৈম্তদের আদেশ দিতেছেন। কেল্লার ভিতর হইতে 
সৈন্তদের কোলাহল শোনা যাইতেছে । তাহারা কেন্্ায় 
প্রবেশ করিয়াছে । অন্তরাল হইতে কামানের শব্ষ আসিতেছে । 
সম্ুখভাগ ধূমাচ্ছন্ন। কামান গর্জনের অব্যবহিত পরেই মোহনলাল 
আদেশ দিলেন ] ্‌ টি 
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মোহন। কেল্লা দখল করো । লুট করেো। কামানের গোলাকু 
ভেঙে চুরমার করো । যাঁও কেল্লার ভিতরে প্রবেশ করো। 

(কামান গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে 'আবার ধুমাচ্ছন্প হইল এবং সৈম্গণ 

কেপ্পার ভিতর প্রবেশ করিল ।) 

স্পর্দ/র সীমা থাকা উচিত। নবাব সরকার অন্নগ্রহ ক'রে আশ্রয় 
দিয়েছেন বলে ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর এতদূর সাহস ! 

নেপথ্যে মীরজা। সেনাপতি ! রাজা মোহনলাল! সেনাপতি৯ 
রাজা মোঙৃনলাল! 

মীরজাফরের প্রবেশ 

মোহন। পিপাহসালার ! (সম্মুখে আসিয়! ধাড়াইলেন ) 

মীরজা। রাজ! মোহুনলাল শপ্ত যুদ্ধ।বন্ধ করুন। 

মোহন । জনাব! (সা্ুনয় দৃষ্টিতে চাহিলেন ) 

মীরজা। না--না এ লোকক্ষয় এ ধ্বংসলীল! বন্ধ করুন রাজা ॥ 
আপনার রণকৌশল প্রশংসনীয় হলেও, এ যুদ্ধ আমি সমর্থন 
করি না। 

মোৌহন। কোম্পাণী নবাবের শাসন মানতে রাজী নয়, জনাব। 

মীরজ! । মানতে ন] চাঁয়, তার অন্ত প্রতিবিধান করুন সেনাপতি । 
এ ভাবে ধ্বংস করবেন না। রাজা মোহনলাল! নবাব সিরাজদ্দৌলার 
জননী আমিনা বেগমের আদেশ, শুধু আদেশ নয়, তাঁর অন্থরোঁধ» 
কোম্পানীর সাহেবের উপর বেন কোন উৎপীড়ন না হয়। তারা 
নবাবের আশ্রিত বিদ্রেশা বণিক। আহা-হ]! সুদুর সাগর পার হ'তে 
এসেছে এ দেশে বাণিজ্য করতে। 

মোহন। যে আজ! জনাব । ( শ্বেতপতা কা তুলিলেন ) 

( মীরজাফর গ্রস্থানোগ্ত হুইয়া আবার ফিরিয়! আমিলেন ) 
মীরজ!। এ কথা ন্মরণ রাখবেন সেনাপতি, অপচয় করবার মত 
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গোলা-বারুদ আর ফৌজের প্রাচুধ্য নবাবের নেই। রাজ্যশাসন 
ছেলেখেলা নয়। অপচয়ের খেসারত নবাবকেও রেয়াৎ করবে না। 
মোহন । ( বিশ্মিতভাবে ) অপচয় ? 
মীরজা | হী-_হী?ঃ অপচয় । এই তিন দিন আপনারা যে সৈশ্ুক্ষয় 
আর গোলা-বারুদ নষ্ট করেছেন তা আমি অকারণ মনে করি। 
মোহন । সে কথ! নবাবকে জানাবেন । 
মীরজা। প্রয়োজন হয়ঃ আপনিই জানাবেন, রাজা । 
সিপাহসালার জাফর আলি আপনার নবাবের মুখাপেক্ষী নয়। 
( রাঁগত ভাবে স্থান ত্যাগ করিলেন ) 
মোহন । হ্থবে বাংলার নবাব কে? সিপাহলালার মীরজাফর, 
না নবাব আলিবদ্ৰীর দৌহিত্র সিরাজ? 
(উত্তর দ্রিতে দিতে আলিহোসেনের প্রবেশ) 
আ:লি-হে। | (দু কঠে) নবাব আলিবদ্রীর দৌহিত্র সিরাজ। 
মোহন। পুরন্দর ! 
আঁলি। চুপ, পুরন্দর নয়, আলশিহোসেন। 
মোহন। আলিহোসেন, বলতে পার ভাই, মীরজীফরের এরূপ 
মনোভাবের কারণ ? 
আলি। দেবা ন জানত্তি কৃতঃ মন্ুয্তাঃ। 
( সহকারী সেনাপতি শাস্তশীলের প্রবেশ ) 
শান্ত। সেনাপতি! একশো-ছেচল্লিশ জন ইংরেজ সৈনিক 
অবরুদ্ধ । কোম্পানীর প্রতিনিধি মিষ্টার হলওয়েল বন্দী। 
মোঁহন। (উল্লসিত হইয়া উঠিলেন ) হলওয়েল বন্দী? হলওয়েল, 
হলওযেল | হা, মিষ্টার ড্রেক কোথায়? ড্রেক? 
শান্ত। ড্রেকর্তার অনুচরদের নিয়ে ফলত থেকে মাদ্রাজের পথে 
পালিয়েছেন। র 
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মোহন। পালিয়েছে ? হাঃ হাঃ-_যে প্রাণভয়ে পালিয়েছে, তাকে 

পালিয়ে বাঁচতে দাও | মিষ্টার হল৪য়েলকে হাজির কর। 
( শান্তশীলের প্রস্থান ) 

মোহন। ( চিগ্তিত ভাবে ) আগিহোসেন, সিগাহসালার কি 
নবাবকে আমিনা বেগমের ইচ্ছা! জ্ঞাপন করেছেন ? 

আলি। না। নবাবের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎও করেন নি। যেমন 
ঝড়ের মত এসেছিলেন, তেমণি ঝড়ের মত ফিরলেন রাজধানীর পথে। 

মোহন। ভা । নবাব কোথায় আলি? 

আলি। তিনি বোধ হয় এতক্ষণ সৈন্যদের নিয়ে কোম্পানীর 
ধনাগারে প্রবেশ করেছেন । 

মোহন। শোন আলিহোসেন, মিঃ হলওয়েলের সঙ্গে বোঝাপড়া 
হবার আগে? তুমি নবাবকে এ সংবাদ জানিয়ে এস। 

আলি। হ- আমি যাচ্ছি। (অর্ধ পথে গিয়া )--নবাব না আসা 
পর্য্যন্ত মিঃ হলওয়েলকে মুক্তি ।দও না যেন। 

মোহন। সিপাহসালার এ যুদ্ধ সমর্থন করেন না। কিন্তু ইংরেজ 
কোম্পানী যেভাবে দুর্গ নির্শীণ করে সৈন্ত সংগ্রহের চেষ্টা করেছিল, 
তাতে বাংলার সিংহানন কবলিত হতে মোটেই বিলম্ব হত না । অথচ 
এমনি বিচিত্র যে, সিপাহসালার নবাবের একজন হিতৈষী অভিভাবক । 

( দেওয়ান মাণিকটাদ ও তাহার পশ্চাতে ছুইজন সশস্ত্র 
প্রহরীর মাঝখানে মিষ্টার হলওয়েলের প্রবেশ « 

মাণিক। (অভিবাদন করিয়া) সেনাপতি, মিষ্টার হলওয়েল। 

হল। (0০০00 10010117% 00106757] 1 1 ৪011006] 6০ 61৫ 
9%)0. 

মোহন । মিষ্টার হলওয়েল, যে কারণে নবাব কাঁশিমবাজার কুঠি 
দখল করেছিলেন, ঠিক সেই কারণেই বাধ্য হয়েছেন আপনাদের 
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কলকাতার দুর্গ আক্রমণ করতে । বাণিজ্য করবার অবাধ অধিকার 
কোম্পানী পেয়েছিল, কিন্তু মিষ্টার ড্রেক সে অধিকারের অপব্যবহার 


করেছেন। 
হল। (097761%) ! 
মোহন । পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্বেও আপনারা কলকাতায় দুর্গ নির্মাণ 


করে ফৌজ সংগ্রহের চেষ্টা করেছেন। ইংরেজ সিপাই আর গোঙ্গাবারুদ 
আমদীশি করে নবাবের এলাকায় পল্টন জমায়েৎ করেছেন। এ সব 


অপরাধ নয়? 
হল | 400 1 00 0200191) 009 9020000 0৫ 10. 107819 ? 
তবে এ কথা হামি বলিটে পারে যে, ইংরেজ কোম্পানীর গোলাবারুডে 


নবাবের কোন অনিষ্ট করিটো না। 

মোহন। তা নাকরতে পারে ! কিন্ত যেখানে আপনারা আশ্রিত 
ব্যবসায়ী, সেখানে সৈগ্ত সমাবেশ বা সে-দেশের শাসনতন্ত্রে হস্তক্ষেপের 
চেষ্টা, নিশ্চয়ই আপনাদের পক্ষে প্রশংসনীয় নয়। নবাব শ্কেচ্ছায় 
বাণিজ্যের ষে অধিকার দিয়েছিলেন, বিরুদ্ধাচণ না! করলে তিনি কোন 
দিনই তা প্রত্যাহার করতেন না। 

মাঁণিক | ফলে ইংরেজদের যে ক্ষতি হয়েছেঃ তার পরিমাণ ভেবে 
দেখবার চেষ্টা করবেন, মিষ্ার হুলওয়েল। 

হল। হামি জানে, হামাডের বছুট ক্ষটি হইল। 00: ঠিশা)৪ 9100. 
£00০0718 20 10080 1957 3০080 80101078 ) হামাডের সমুডায় 


দৌকান-পাঁট হাপনার সিপাহীরা লুট করিল। [ন0170:90 ৪770 
105 সর 13008161887 2008660, 41009519 2]] 0061716 
02071605 11010180100. 11) ৪ 001)£900, সমুডায় ইংরেজ বন্তীকে 


অন্ধকার কৃপের ভিটর আটক ঠাকিটে হইল। 
মোহন। দেওয়ান মাণিকাদ, একি সত্য ? (মাণিক চীর্দের দ্দিকে 
জিজ্ঞান্থ দৃষ্টিতে চাহিলেন ) ্ 
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মাণিক। না, সংবাদ সত্য নয় রাজা! (হুলওরেলের প্রতি ) 
আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন মিঃ হলওয়েল। আমি তাদের থাকবার 
স্থব্যবস্থা করেছি । ইচ্ছা হয়ঃ আপনি তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে 
পারেন। আশঙ্কার কোন কারণ নাই । তবে, তার! সকলেই যুদ্ধে 
আহত । 

হল। ড/০৪]19 1918 77/:991191005 1706 0901081067৮ 60৪ 0110010)- 
862,0085 10তম ?:একবার হামাডের বিষয়-বিবেচনা করা হইবে না? 

মোহন | এতে নুতন করে বিবেচনা করবার কিছুই নেই মিঃ 
হলওয়েল। আপনারা যদি কৃষ্দাসকে আশ্রয় দিয়ে নবাবের শাসন- 
তন্ত্রের অবমানন! না করতেন, তা হ'লে অবস্থা এতথানি জটিল হয়ে 
উঠত না। এমন কিঃ নবাবের ব্যক্তিগত অন্থরোধও আপনারা অগ্রাহ্ 
করেছেন। ৃ 

মাণিক। শুর! ভাবতেই পারেননি যে, নবাবের শক্তি তিন দিনে 
ওই উইলিয়ম দুর্গ বিধ্বস্ত কঃরে ইংরেজদের বন্দী করবে। সাত শো 
গোলন্দাজ সিপাই আর তিনশো ইংরেজ সৈনিক নিয়ে, ও'রা ভেবে- 
ছিলেন নবাবকে বিব্রত করে তুলবেন । 

হল। 10)205 006 €) 09,০00 10০দা20 139179,007" ! কৃষ্ণডাসের 
বিপডে হামিলৌক বিচলিট হইয়াছিল । টাই__ 

মোহন । নবাব চেয়েছিলেন কৃষ্ণদাসের ওদ্ধত্যের উপযুক্ত শাস্তি 
বিধান করতে ৷ কৃষ্চদাস বিদ্রোহী । যদিও সে বিদ্রোহের মূল কারণ 
নবাবের পক্ষেও সম্মানজনক নয় । অন্ততঃ আমি তাই মনে কঁরি। 

হল। টবেহাপনি কেন ইংরেজকে এই অপরাঢের জন্ ভোষা- 
রোপ করেন রাজা বাহীডুর ? নবাব.যভি কাশিমবাজার কোঠি ডখল 
করিয়া না নিটেন, মিঃ ডেক কখনই অটডুর অগ্রসর হইট না। 
[70০০১ হামরা এখন নবাবের শরণাপন্ন । টিনি সুবিবেচনা যাহ 


৩ 
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মনে করিবেন, আমরা ,টাহাই মানিয়া লইবে | ভাও ৪9 0: 09 


98107855০00 20711), 

মোহন। উত্তম। আপনি সহকক্ীদের সঙ্গে পরামর্শ করে, যে 
সর্তে বাণিজ্য করতে প্রস্তত, তার মুসাবিদ। দাখিল করুন। দিল্লীর সনদ 
অনুসারে বাংলায় বাণিজ্যের অধিকার দিতে নবাবের কোন আপত্তি 
নাই। তবেশাসনতন্ত্র-বিরোধী কোন অন্তায় আবদার নবাব কিছুতেই 
সহা করবেন না। 

হল। 71205 61900 721 38009080 1200015 হিড0] 
সবয1]| 9৮] 09 0000 11 [01110 . 

(কুর্ণিশ করিয়া পশ্চাদপসরণ করিলেন ও পুনরায় অগ্রসর 
হইয়া মোহনলালকে প্িজ্ঞঁসা করিলেন ) 

হল। 130৮ হামিলোক কখন বণ্তীদের মুক্তি আশা করিটে পারে ? 

( মোহনলাল মাণিকটার্দের দিকে জিজ্ঞান্থ দৃষ্টিতে চাহিলেন ) 
মাণিক। আপনাদের চুক্তিপত্র শ্বাক্ষরিত হলেই বন্দীদের মুক্ত 
কর! হবে, মিষ্টার হলওয়েল। 
(নেপথ্যে প্রহরীগণ ) 

“নবাব নাজিম মন্স্থর-উল্-মুল্ক শাহকুলি খা মিরজা মহম্মদ 
সিরাঁজদ্দৌল৷ হাঁয়ব্জঙ্গ বাহাদুর” (সিরাঁজদ্দৌলার প্রবেশের সঙ্গে 
সঙ্গে সকলেই সসম্মানে অভিবাদন করিলেন ) 

সিরাজ । দুর্গের ধনাগারে মাত্র পঞ্চাশ হাজার রৌপ্য মুদ্রা মন্তুত 
আছে। আমার বিশ্বাস, হলওয়েল সাহেবের নিশ্চয়ই অজানা নয়, 
কোম্পানীর অন্তান্ত অর্থ কোথায়। অথবা দুর্গের ধনরত তুমি নিজেই 
অপসাণ্রত করেছ সাহেব! দেওয়ান মাঁণিকাঁদ, ওকে কারাগারে 
নিক্ষেপ করুন। 

মাণিক। যো স্ুকুম জাহাপন|। "৯ 


পলাশী ৩৫ 


মোহন। মাপ করবেন মন্স্ুর-উল.-মুলক | আমি মিঃ হলওয়েলকে 
যুক্তি দিয়েছি । তিনি নর্বাবের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। 

সিরাজ। কিন্তু আমি ওদের বিশ্বীসকরি না রাজা । ওরা সব 
পারে। 

মোহন। বেশঃ নবাবের অন্জ্ঞ। মতেই কাঁজ হোক । ফলাফলের 
জন্য মোহনলাল দায়ী নয়, ভশহাপন]। | 

সিরাজ। ক্ষুব্ধ হবেন না সেনাপতি, নবাব কোনদিনই রাজা 
মোহনলালের অবমাননা করবে না। যাও, হলওয়েল সাহেব। সেনা- 
পতির আদেশ অনুসারে তোমরা চুক্তিপত্র প্রস্তুত কর। 

মোহন। আদেশ সেনাপতির নয়, শাহান্শা। ছূর্গে প্রবেশ 
করবার আগে, জীহাপন! যে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, গোলাম তা-ই 
জানিয়েছে মাত্র । 

সিরাজ। ( মোহনলালের প্রতি ) নবাবের গোলাম নন সেনাপতি, 
আপনি তার হিতৈষী বন্ধু, ছু্দিনের সহায়! আজ স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি; 
কাশিমবাঁজার কুঠি দল .করবার পর যদ্দি কলকাতা অবরোধ না 
করতাম, তা হলে এর মূল উচ্ছেদ আর কোনদিনই সম্ভব -হত না। 
সিপাহসালার, শেঠজি, রায় ছুলভ-_এরা সকলেই নিষেধ করেছিলেন । 
কিন্ত আপনি নবাবের সুযোগ্য সেনাপতি ; আপনাঁর চোখে কেউ ধুলো 
দিতে পারেনি । 

( মোহনলাল কুর্ণিশ করিল) 

যাও হলওয়েল, আমার আর কোন বক্তব্য নাই। তোমাদের বাণিজ্যে 
আমি বাঁধ দিতে চাই না । আমি চাই, নবাবের সঙ্গে সম্প্রীতি রেখে 
তোমরা কারবার কর। নবাব সরকার চিরদিন পৃষ্ঠপোষকতাই 
করবে। 

হল। 130 1100 02 508 [05:991197)05 | হাঁমি এই প্রটিশ্রট 
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নবাব বাহাডুরকে ডিচ্ছে যে, 019 1006118) 0:806:৪- ইংরেজ 
বণিকের৷ কোন ডিন টশহাঁর অবাঢ্যতা করিঙ্জে না। নবাবের আডেশ 
সকল ডিন-__সকল সময় মানিয়। চলিবে । (কুনিশ করিলেন ) 

সিরাজ। দেওয়ান মাণিকাদ, সাহেবকে কুঠিতে পৌছে দেবার 
ব্যবস্থা করুন। হ্যা আপনি কলকাতাবাঁসীদের জানিয়ে দেবেন যে» 
আজ হ'তে কলকাতার নাম হবে আলিনগর । স্ুতানচী এবং গোবিন্দপুর 
ওই আলিনগর নামেই অভিহিত হবে। 

মাণিক। যে আজ্ঞা, জাহাপনা । 

(কুর্ণিশ করিয়া পশ্চাদপসরণ করিতে করিতে মোহনলাল ও 
নবাব ব্যতীত সকলের প্রস্থান ) 

সিরাজ । রাজ, আপনি বাংলার সিংহাসন নিরাপদ করেছেন। 
ফরাসী আর ওলন্দাজদের আমি ভয় “করি না। ওরা কোন দিনই 
শক্তিশালী হ'য়ে উঠবে না । এখন আমার আশঙ্কা শুধু সওকৎ্জঙের 
জন্য । ঘসেটি বেগমের সহায়তায়, সে একদিন না৷ একদিন বাংল! 
আক্রমণ করবেই । আমাদের দৃষ্টি যখন নিবদ্ধ থাকবে এইদিকে; সেই 
স্যোগে সে মুর্শিদাবাদের পথে অগ্রসর হবে। মুরশিদাবাদকে পুর্ণিয়ার 
অন্তভূক্ত করবার সনদ, সে বাঁদশাহের কাছ থেকে পূর্বেই সংগ্রহ 
করেছে। 

মোহন । সময় থাকতে শক্র নিন্মূল করাই ভাল, জহাঁপনা। 

সিরাজ। তা যদি হয়, তা হলে পূর্ণিয়া বিজয়ের ভার দিলাম 
আপনার হাতে! বাংলাকে শত্রহীন ।করতে ষা করা উচিত, তা. 
আপনিই করবেন রাজা । 

্‌ সহস৷ গ্রহরীর প্রবেশ 

গ্রহরী। ( কুিশ করিয়া ) জাহাপনা! কোতোয়াল খবর, 

পাঠিয়েছেন, কষ্দাস বন্দী হয়েছে। ্‌ 
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সিরাঁজ। কঞ্চদাস ! কৃষ্ণদাস বন্দী হয়েছে ? ( কোষ হইতে তরবারি 
অর্ধোনুক্ত করিয়া) রাজ! রাজবল্লভের প্রিয়তম পুত্র কৃষ্ণদাস! 
( উত্তেজিত হইয়। উঠিলেন ) প্রকাশ্য দরবারে আঁমি তাঁকে উলঙ্গ ক'রে 
চাবুক মারব। রাজদ্রোহী গ্রজা-_সে চায় নবাবকে অপদস্থ করতে ! 
যাও প্রহরী, কোতোয়ালকে আদেশ জানাও-তাকে এইখানে 
হাজির করতে। 

মোহন । নবাব ! বিশ্ৃত হবেন না, আপনি স্থুবে বাংলার অধিপতি 
নবাব মন্স্ুর-উল-মুলক। বয়সে তরুণ হলেও, দায়িত্বের গুরুভার 
আপনার মাথায় । 

সিরাজ। রাজ! ! 

মোহন। বারাঙ্গনার বিলাস-ঈর্ষযায় নিজেকে কলুষিত করবার 
প্রবৃত্তি আপনার শোভা পায় না। 

সিরাজ। (লজ্জায় মন্তক নত করিলেন) সেনাপতি! আমায় 


ক্ষমা করুন। 
শাস্তশীলের প্রবেশ 


শান্ত। (তরবারী অর্ধোন্ুক্ত করিয়। সামরিক প্রথায় নবাবকে 
অভিবাদন করিল) 

সিরাজ। কি সংবাদ, সহকারী সেনাপতি ? 

শাস্ত। হুগলী থেকে মহারাজ নন্দকুমার সংবাদ পাঠিয়েছেন, 
মারাঠা-নায়ক ভাস্কর পণ্ডিত, মানকর থেকে নাগপুরে ফিরবার পথে, 
গুপ্ত আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছেন। 

( নবাবের হাতে মহারাজের পত্র দ্িলেন। সংবাদ শোন! মাত্র 
নবাব অতিশয় উল্লসিত হইয়া উঠিলেন। মোহনলাল 
সহম! চমকিয়া উঠিলেন ) 
নিরাজ। দহ্্য-সর্দীর নিহত 1 ঠিক জানো, ঠিক জানো! শাস্তলীল, 
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বাংলার চিরশক্র সেই ভাস্কর পণ্ডিত নিহত? (উল্লসিত হইয় 
উঠিলেন ) 

শাস্ত। সংবাঁদ সঠিক, জশাহাপনা । 

মোহন । নবাব আলিবন্ধী ! এমনি করে প্রতিহিংসা সফল করলে 
জনাব! মৃতার ওপার হতেও তুমি গ্রতিজ্ঞা পালন করতে বিস্ৃত 
হ?লেনা! ( চিস্তিতভাবে মস্তক নত করিল ) 

সিরাজ। সিরাজও পালন করবে তার প্রতিজ্ঞা। সিরাজও. 
বিস্বৃত হবে না যে, কৃষ্ণদাঁস তার পরম শত্র । নবাব আলিবন্দীর শিক্ষা 
শত্রুকে করব না ক্ষমা । এই মুহূর্তে যদি তাকে একবার সাম্নে পাই, 
তা হলে এমন শাস্তি দেব₹__( অতিমাত্র উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। ) 


(কোতোয়াল ও কুষ্ণদাসের গ্রবেশ ) 
কষ্দাস। কৃষ্দাস হাজির, জাহাপনা। কৃতকর্মের জন্ত আজ 


সে অনুতপ্ত ; নবাবের শরণাপন্ন । 

সিরাজ । কষ্ণদাস | রাজা রাজবল্পভের স্পেহের দুলাল ! তোমার 
এতথানি স্পর্ধা যে, সবে বাংলার অধীশ্বর নবাব সিরাঁজদ্দৌলার সঙ্গে 
তোমার প্রতিদ্বন্বিতা! এতম্পর্ধা তোমার ! ' বেইমান নফর, তোমার 
দেহের চামড়া উপড়ে ফেলে, তাতে নিমক ঢেলে দেব। অর্ধদেহ 
ভূগর্ভে জীবন্ত প্রোথিত ক'রে, কুকুর দিয়ে থাঁওয়াব। ( কোতোয়ালের 
প্রতি ) যাও, নিয়ে যাঁও, হতভাগ্যকে নিয়ে যাও আমার সাম্নে থেকে । 

মোহন | দীড়াও। হজরৎ ! জনাব-- 

সিরাজ। কোন কথ! নয় রাঁজা, এ সিরাজের গ্রতিজ্ঞা। 

মোহন। আশ্রয়প্রার্থীকে ক্ষমা করা রাজধর্শ। 

সিরাজ। রাজধর্ম! দেশের রাজাকে অবমাননা! কারে, জাতিকে 
বে-ইজ্জত ক'রে, ধে বিদেশী বেনিয়া কোম্পানীর পাদুকা লেহন করেঃ 
তাকে ক্ষমা করা রাজধন্্ন 1 সিরাজের রাজধন্দ তা নয়)” সিরাজের 
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রাজধন্ম তাকে অন্ত :শিক্ষা দিয়েছে রাঁজা। ছুনিয়ার কারও সাধ্য 
নাই সিরাজকে তার কঙ্কল্পচ্যুত করে। সরো রাজা, দেশপ্রোহীর 
তগ্তরক্ত দ্রিয়ে আমি আমার প্রতিজ্ঞ! পালন করব। 
(ক্ষিগুতার সহিত দেহরক্ষীর তরবারী টানিয়া লইয়া কৃষ্ণদাসের 
দিকে অগ্রসর হইলেন ) 

মোহন। (কৃষ্ণদাস ও'নবাবের মধ্যবন্তী হইয়া, বাঁধা দিয়া বলিল ) 
রক্তপাতই যদি নবাবের অটুট সঙ্কল্প হয়ঃ তা হলে শোনে নবাব, 
মোহনলালের প্রতিজ্ঞ! প্রয়োজন হয়ঃ নিজের বুকের রক্ত ঢেলে 
দেবো। কিন্তু তার পূর্বে অন্তপ্, আশ্রিত, করণাপ্রার্থা এঁ কৃষ্ণদ্রাসকে 
হত্যা করতে দেবো না। কর? কর নবাবঃ রক্তপাত কর--তোমার 
প্রতিজ্ঞ পালন কর। (নবাবের সম্মুখে নতজানু হইয় বক্ষ পাতিয়। 
দিল। ) 

সিরাজ। না__না। (তরবারি ফেলিয়া দিলেন )। ওঠো রাজা 
মৌহনলাল, আজ আমি রক্ত চাই না। 

মোহন । রক্ত চাওনা, নবাব? 

সিরাজ। নানা) আমি রক্ত চাইনা । শোন মোহনলাল ! 
নিশাশেষে শ্বপ্প দেখেছিলাম, স্ববর্ণভূমি এই বাংলার ষডশ্ব্যময়ী রাজ- 
লক্ষী যেন রিক্ত! নিঃস্ব সর্বহারা বিধবার বেশে হীরাঝিলের বাতায়নে 
এসে দীড়িয়েছেন। মায়ের চোখের জলে ভাগীরথীর ছুইকুল প্রাবিত 
হয়ে গেল। পুঞ্জীভূত দীর্ঘশ্বাস বাম্পের আকারে ভাগীরথীর ছুই তীর 
আবৃত করে দিল। দেখতে দেখতে আকাশে জমে উঠল ঘন কৃষ্ঃ 
মেঘ। সেই মেঘ মুশিদাবাদ হ'তে ধেয়ে চললো পলাশীর প্রান্তরে । 
পলাশীর আম্রকাননে নেমে এল সুচীন্ডেগ্য অন্ধকার । সেই অন্ধকারের 
ভিতর থেকে উঠল আমার রিক্তা অসহায়। জননীর বুকভাঙা করুণ 
আর্তনাদ-_'জাগো সিরাজ) জাগো মোহনলালঃ জাগে! বাংলার 
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আটকোটা হিন্দুমুসলমান ! পলাশীর কালরাত্রিঃ বাংলার কালরাত্রি, 
বুকের রক্তে কর চির অবসান ।” 

মোহন । নবাব-_-নবাব-- * 

সিরাজ। এসে! কষ্খদাস। এসে! মোহনলাল ! আজ আর হিংসা 
নয়, ঘ্বেষ নয়, আত্মকলহ নয় । আমার রক্ত, তোমাদের রক্তঃ আটকোটি 
হিন্দুমুসলমানের রক্ত সঞ্চিত থাক বাংলার কালরাত্রি প্রভাতের 
অপেক্ষায়; মিলিত হিন্দুমুসলমানের জাতীয় জীবনে নবহু্যোদয়ের 
পরম প্রতীক্ষায় । 


দ্বিতীয় অন্ক 
প্রথম দৃশ্য ৷ 
[ মেঘাচ্ছন্ন রাত্রি। বাহিরে ঝড়ো-হাওয়ার শী শী শব। 
চারিদিকে নিম্তন্ধতা; রাজধানী নিদ্রাতুর। মতিঝিল প্রাসাদের 
একটি সুসজ্জিত কক্ষ । মেহের-উন্নেসা বেগম মসনদে বসিয়। আছেন । 
তাহার উভগ্ন পার্থ সোফায় উপবিষ্ট মীর নাজির ও পদচ্যুত সেনাপতি 
আগা! সমসের। মেহের-উন্নেসার পরিচ্ছদে হ্েচ্ছাকৃত রূপ-সঙ্জার 
প্রাচ্য । নৃত্যগীতে কক্ষ মধুর হইয়! উঠিয়াছে ] 
নৃত্য ও গীত 
ঢালে সাকি সিরাজী 
গুলাবি মূলতান। 
দিল-পিয়ালায় উজাড় কর 
দেহেলি জাফরান্‌। রঃ 
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বাগিচায় বুলবুলি 
চাহে চোখ তুলি; 
সরমে ভীরু হিয়া 
পির! লাগি, মানে কি হায়রান্‌। 
মেহের । ন1--ন।, নাঁচ গান থামিয়ো না । তোমরা চলে যেওনা, 
গান ধরো-- 
মীরনাজির। শাহাঁজাদি! মনে হচ্ছে, আজ যেন নৃত্যগীতের 
বিশেষ ব্যবস্থ।__ 
মেহের । যা, বিশেষ ব্যবস্থা । আপনাদের বিদায় অভিনন্দন__ 
বিদায় অভিনন্দন । 
উভয়ে। বিদায় অভিনন্দন ! 
মেহের । ঝুঝলেন না! হাঃ হাঃ হাঃ নাচ দেখুন-_-আগে নাচ 
দেখুন। 
( নর্তকীর প্রবেশ ও নৃত্য করিয়া প্রস্থান) 
মীরনাজির। শাহাজাদি ! 
মেহের। ওঃ, কি বলছিলাম ? আপনাদের বিদায় অভিনন্দন ! 
মানে বুঝতে পারেন নি? কেন আপনি শোনেন নি- নবাবের 
আদেশ, আপনাকে সাতদিনের 'মধ্যে বাংলা মুলুক পরিতাগ কঃরে 
যেতে হবে। অন্তথায়, প্রাণদণ্ড দিতে তিনি বাঁধ্য হবেন। 
মীর। তাই নাকি ! 
মেহের। অবশ্ট আমি জানি, এ দণডবিধান মতিঝিলের শেরিফ 
মীর নাজিরকে শান্তি দেবার জন্য নয়। মেহের-উন্নেসাকে লাঞ্ছিত 
করবার জন্ত। ( আগা সমসেরের প্রতি ) সেনাপতি ! 
আগা । শাহাজাদি! 
মেছের। আপনি নবাঁৰ আলিবর্দার বিশ্বন্ত সেনাপতি । নবাব 
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আলিবদ্পী নিজেও কোনদিন আগা সমসেরকে অপমানিত করতে, 
সাহসী হন নি। 

আগা। তাজানি, বেগম সাহেবা । 

মেহের। সেইজন্যেই আমি চাই, এ অপমানের প্রতিশোধ নিতে 
আপনারা কোনদিন পশ্চাৎপদ হবেন না । 

মীর। জান কবুল, নবাবজাদি। 

আগা । কিন্তু, সিপাহসালার ।জাঁফর আলি যদি বিরুদ্ধাচরণ' 
করেন ! 

মেহের। ঘসেটি বেগম পশ্চাৎ্পদ হবে না, আগা সাহেব । স্থরাটী 
বেগম হাপিনা-বানুর সাহায্যে জনাব জাফর আলির এস্তাকালের ব্যবস্থা 
করবো! আগে । প্রয়োজন হলে বিষপ্রয়োগেও কুষ্টিত হব না। ঘসেটি 
পরাজয় মানে না। উদ্দেশ্য সাধনের পথ নিষ্ষণক করবে আগে। 

( ঘ্বারদেশে প্রহরী আসিয়। কুণিশসহ জানাইল ) 
প্রহরী । সিপাহসালার জনাব জাফর আলি, ওম্রাহ উমিটাদ। 
প্রস্থান ) 

(সকলেই আমন ত্যাগ করিয়! 'াড়াইলেন । মেহের-উগ্নেসা 
ব্যস্ততার সহিত দ্বারপ্রান্ত পর্য্যস্ত অগ্রসর হইয়া সসন্ত্রমে উভয়কে অভ্যর্থনা 
করিয়! আনিলেন ও আসন গ্রহণের জন্ত অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়। নিজে 
পুনরায় মসনদে বসিলেন ) 

মেহের । জনাব জাফর আলি ! 

মীরজা। আদেশ করুন। 

মেহের। ইংরেজ কোম্পানীর কাশিমবাজার কুঠি লুঠ করবাঁর সময় 
না-হয় মোহনলাল অতর্কিত আক্রমনের স্থযোগ পেয়েছিল, কিন্তু তাদ্দের 
উইলিয়ম ছুর্গ দখল করার কৃতিত্ব কি অন্বীকার করতে পারেন? 

মীরজা। না। মুষ্টিমেয় অর্ধ-শিক্ষিত ফৌজ নিয়ে উহলিয়ম দুর্গ 
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জয় ক'রে মোহনলাল বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে, তা জানি । কিন্তু, 
তাতে লাভের চেয়ে লৌকনানই হয়েছে বেশী। | 

মেহের । লোকসান? 

মীরজা। হ্র্যা। এবার ইংরেজ কোম্পানী হ'ল নবাবের স্থায়ী 
শত্র। অবশ্য নবাবের কলকাত। আক্রমণের উদ্দেশ্টা ইংরেজ*দমন নয়। 
রঙ্গিলা বিবিকে নিয়ে রাজা রাঁজবল্পভের পুত্র কুষ্ণদাঁসের সঙ্গে যে শত্রুতা, 
এ তারই ফল। 

উমি। ফল যারই হোঁক। আপনাদের মত বিচক্ষণ ব্যক্তির হাতে, 
শক্তি থাকতে, এর প্রতিবিধান হওয়া কি উচিত ছিল ন| সিপাহসালার ? 

মীরজা। কিন্তু আমরা নিরুপায়, চাদ সাহেব। 

সমসের | আপনি নাকি কোরাণ স্পর্শ করে শপথ করেছেন? 

মেহের। স্থতরাং সিরাজের সব অনাচার নীরবে সইতে হবে। 
কেমন, এই না সিপাহসালার? (ক্রুর হাঁসির সঙ্গে বিলোল দৃষ্টি 
নিক্ষেপ ) কিন্তু রাজা রাজবল্লভও কি সহা করবেন এই অত্যাচার? 

মীরজা। রাজ! রাজবল্লভ বলেন, কৃষ্ণদাস ব্যভিচারী । একমাত্র 
পুত্র হলেও? তাঁর জন্যে সেই কলঙ্কের কালি তিনি গায়ে মাখতে পারেন; 


না। 
মেহের | রাজ। রাজবল্পভ। পারেন এ অপরাধ মার্জনা করতে। 


মেনাপতি আগা সমসেরকে পদচ্যুত ক'রে তাঁকে অপমানিত কর! 
হয়েছে, তিনিও পারেন নবাঁবকে ক্ষমা করতে । 

সমসের | সমসের আফগান,-সে জানে অপমানের গ্রতিশোধ 
নিতে। 

মেহের । (বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) ওমরাহ উমির্টাদ ! ওমরাহ 
উমিঠাদ আমিন! বেগমের আফিংএর কারবার পয়মাল করেছেন বলে» 
নবাব মোহনলালকে 'দিয়ে তাকে অপ্পমানিত করেছেন । হুগলী থেকে 
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তার সওদাগরী কারবার গুটিয়ে জলঙ্গীতে ফিরে. আসতে হয়েছে। 
তিনি পারেনঃ নবাবের সে অপমান মাথা পেতে নিতে ! 

উমিঠাদ। উমিঠাদ বাঙ্গালী নয়, সে পেশোয়ারী সওদাগর । 
ৰাংল! মুল্লুকের জল হাওয়ায় তাঁর পেশোয়ারী রক্ত এখনে! হিম হয়ে 
যাঁয়নি। | 

মীরনাঁজির । সাবাস, ওমরাহ ! 

মেহের । সিপাহমালার জাফর আলি, অমন নির্বাক হয়ে কি 
'ভাবছেন? প্রকাশ্য দরবারে "সাপনাঁকে পদচ্যুত ক'রে যেদিন মীর 
থাদেমকে সিপাহসালার পদে অধিষিত কর! হয়, সেদিনের কথা 
আপনি বিশ্বৃত হয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু আমি বিশ্বৃত হইনি । 

মীরজা। সিরাজ নাবালক | নিজের ত্রুটি বুঝতে পারলে, একদিন 
“সে অনুতপ্ত হবেই । 

মেহের। চমৎকার! (হাশ্) ভবিষ্ততের সাত্বনায় আপনারা 
নীরবে সহা করতে পারেন নবাবের সব অত্যাচার । কিন্তু ঘসেটি 
বেগম করবে না। সিরাজের স্মরণ না থাকলেও, আপনারা আশাকরি 
একথা বিস্বৃত হন্নি যে? বাংলার সিংহাসন নবাব আঁলিবদ্রীর বাছুবলে 
অধ্িত নয়। এই ঘসেটির অন্ুগ্রহেই তিনি হয়েছিলেন স্থুবে বাংলার 
অধিপতি । নবাব শরফরাঁজকে আলিবদ্দী হত্যা করেন নি। সে 
হতভাগ্য পতঙ্গের মত পুড়ে মরেছে এই ঘসেটির রূপের আগুনে । 

মীরজা । জানি বেগম সাহেবা। 

মেহের। তা হলে আপনাদের নবাব সিরাঁজদ্দৌলাকে এ কথা 
স্মরণ করিয়ে দেবেন যে, স্থবে বাংলার সিংহাসনে বসে ঘসেটিকে চোখ 
রাঙানো চলে না। 

মীরজা। সিরাজকে একথা! স্মরণ করিয়ে দেওয়া! মীরজাফরের 
সাজে না, ছোট বেগম | নবাব আলিবর্দ| মরবার সময় তাকে আপনাদের 
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হাতেই তুলে দিয়ে গেছেন। আপনার! পারেন না তাঁকে ঠিক পথে 
চালিয়ে নিতে? পারেন না, তাঁকে ক্ষমা করতে? 

মেহের। পারি যদি :সে সওকতজঙ্গের অধীনে বেতনভোগী 
সামন্ত হয়ে থাকতে রাজী হয়। 

মীরজা। সওকতজঙ্গের অধীনে ? 

মেহের। পৌষ কি? সেও তো নবাব আলিবর্ধীর দৌহিত্র। 

মীরজা। আপনি মওকত্জঙ্গকে বাংলার সিংহাসনে বসাতে চাঁন ? 

মেহের। না। সে সিরাজের চেয়েও বেশী স্বেচ্ছাচারী। তবে 
কাটা দিয়ে কীট! তুলতে চাই। বাংলার সিংহাসনে আমি ।বসাতে 
চাই সুযোগ্য ব্যক্তিকে । আপনারা আপনারা করবেন তার 
সহায়তা ? 

মীরজা । মাঁপ করবেন, বেগম সাহেবা ! আমি নিরুপায়। ধর্মের 
নামে শপথ করে-- 

মেহের । অধর্মনকে প্রশ্রয় দেবেন, এই তো! ? ূ 

মীরজা। (উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন ) অধর্্ম ! সিরাজ এমন কোন, 
অপরাধ করেনি১ যার সমর্থনে মীরজ।ফর অধর্মকে প্রশ্রয় দিয়েছে । 

উমি। উত্তেজিত হবেন না জনাব জাফর আলি। 

মেহ্নের। (মীর নাজির ও আগা সমসেরকে উদ্দেশ করিয়। ) 
নাজির সাহেব! আগা সমসের ! আপনাদের ওপর আমার অগাধ 
বিশ্বাসআছে। আর বিলম্ব না করে, আজ রাঁত্রেই আপনারা রওনা হন্‌ 
পৃিয়ার পথে । আমার অন্রোধ, দেখবেন সিরাজের সেনাপতি যেন 
পুণিয়া! হতে ব্জয়োল্লাসের সঙ্গে বাংলায় ফিরে আদতে না পারে। 

(মন্তক আন্দোলিত করিয়া বিদায় জ্ঞাপন করিলেন। মীর 
নাজির ও আগা সমসের অভিবাদন কন্সিয়! বিদায় লইল। মেহের- 
উন্নেসা চুল দৃষ্টি ও বক্র হাসির সঙ্গে একবার মীরজাফরের 
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দিকে আর একবার উমিঠাদের দিকে চাহিলেন। ক্ষণেকের জন্য 
সকলেই নীরব রহিলেন। মীরজাফরের মুখে উদ্বেগ দেখা দিল |) 

মীরজা। আপনি কি সত্যই সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করতে চান? 

মেহের । যদ্দি বলি, চাই । 

মীরজা। উদ্দেশ্য নিক্ষল হবে। সেনাপতি মোহনলাল জীবিত 
থাকতে, নবাবকে পরাজিত করা সওকত্জঙ্গের পক্ষে অসম্ভব। 

উমি। মোহনলাল! ।মোহনলাল। মোহনলালের মারণাস্ত্র এখন 
এই উমিচাদের হাতে । 

মীরজা। মোহনলালের মারণাস্ত্র? 

উমিচারদ। হ্যা তাই । কয়েকদিন পূর্বে উপানন্দ ঠাকুরের আশ্রমে 
এক সুন্দরী তরুণীর আবির্ভাব হয়েছিল। তাঁকে অজ্ঞান অবস্থায় গঙ্গার 
জলে পাওয়া গেছে । উপানন্দের শুশ্রুষায় তার জ্ঞান ফিরেছে । বিশেষ 
সন্ধান করে জেনেছি, তকুণীটি মোৌহনলালের প্রণযিণী। নিরাশ্রয় 
হয়ে রাজ! মোহনলালের শরণাপন্ন হবার জন্তই তিনি রাঁনধানীর পথে 
এসেছিলেন। উপানন্দের শিশ্ত দয়ানন্দ দরবধেশকে মোটা টাকা কবুল 
কঃরে, সেই সুন্দরীকে আন্বে হাতের মুঠোয় । তারপর, ওই বথ্‌্রির 
জিয়ানা দিয়েই মোহনলালের গলায় বড়শী বেধাবো। দেখবো; 
মোহনলাল কত বড় বাঘের বাচ্চা। ' 

মীরজা। কিন্তু তাতে ক'রে নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করা যাঁৰে না, 
ঠাদ্সাহেব। 

মেহের । কেন যাবে না জনাব আলি? আপনি সিপাহসালার। 
নবাবের সিপাহীরা আপনার হাতেই তলৰ পেয়ে থাকে। আপনি 
ইঙ্গিত করলে, তারা অনায়াসেই বিপথ্যস্ত করতে পারে লেনাপতি 
মোহনলালকে । সৈন্টের। যদি আদেশ অমান্ত করে) 

মীরজা। তাতে লাভ কি রেগম সাহেবা ? রঃ 
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মেহের । লাভ! হবে বাংলার সিংহাসনে সুযোগ্য নবাবের 
আসন হবে। ৃ | 

মীরজ। | সুযোগ্য নবাব সৈয়দ সওকত্জঙগ ? 

মেহের। না। বাংলার সুযোগ্য নবাব, মীর মহম্মদ জাফর আলি 
খাঁ বাহাদুর । ( অস্বাভাবিক গাভীর্্যের সহিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন ) 

মীরজা। ( চমকিয়া উঠিলেন) আমি? 

মেহের। হা আপনি ! 

মীরজা। বিদ্রুপ করবেন না, ব্গমসাহেবা। 

মেহের । 'মেহেরউন্নেসা বিজ্রীপ করে না জনাব আলি। এ'তার 
প্রতিজ্ঞা, তার শপথ । 

মীরজা। (স্বগত) বাংলার নবাঁব মীর মহম্মদ জাফর আলি থশ! 
না না, আমি কোরাণ স্পর্শ করে শপথ করেছি । আমায় মাপ করবেন 
বেগম সাহেবা । ৃ 

মেহের । যদ্দিবিশ্বাস না হয় সওকতজঙ্গ নিজেও দেবে সেই 
প্রতিষ্তি। সবে বাংল! পৃর্িয়ার অন্তভূক্ত থাকলেও, আপনিই হবেন 
তাঁর নবাব। চান__চাঁন সওকত্জঙ্গের মুখ থেকে সে অঙ্গীকার শুন্তে ? 

মীরজা। সওকৎজরঙ্গ? পুর্ণিয়ার নবাব :সওকৎজঙ্গ পদার্পণ 
করেছেন মুর্শিদাবাদে? 

মেহের । হই, আমারই গৃছেঃ মতিঝিলের হারেমে, আমার ভগিনী 
ময়মনা বেগমের পুত্র নবাব সৈয়দ আহম্মদ সওকৎজঙ্গ ( উঠিয়! পথ 
দেখাইয়! অন্দরের দ্রিকে আহ্বান করিতে করিতে) আন্ুন চাদ 
সাহেব, আনুন নবাব জাফর আলি। সওকৎজঙ্গ এই মুহুর্তেই দেবে 
আপনাদের প্রতিশ্রুতি | স্ুবে ।বাংলার সিংহাসনে বসবেন, ধর্প্রাণ 
নবাব মীর মহম্মদ জাফর আলি খা। ( মেহেরউন্নেল! ভিররে চলিয়। 
গেলেন, পশ্চাতে পশ্চাতে উমিঠাদও নিঙ্কান্ত হইলেন) 
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মীরজা। (কিছুদূর অগ্রসর হইয়া পম্চাৎপদ্দ হইলেন) ঝড় 
উঠেছে। প্রাসাদের অগ্নিকোণে জমেছে লাল মেঘ, ঈশানে নেমেছে 
শিলাবৃষ্টি, ঝড়! (বাহিরে সহসা ঝড়ের শব) এই ঝড়ে ভেঙে 
পড়বে ওই জীর্ণ প্রাসাদের বনিয়াদ। নবাঁৰ আলিবদ্দী! কাণ, 
পেতে শোন ॥। তোমার স্থবির কংকাল কবরের ভেতর থেকে 
হাহাকার করে উঠবে। স্থবে বাংলার সিংহাসনে বসবে-মীর মহম্মদ 
জাফর আলি খা। না, না, আমি কোরাণ স্পর্শ ক'রে শপথ 
করেছি। কোরাণ ! কোরাণ শরীফ! খোদাতালার পবিত্র কালাম। 
(ক্ষণেক নীরব থাকিয়া) কিন্তু, স্থবে বাংলার সিংহাসন ! বাংলা__ 
বিহার_উড়িস্তা! খোদ মালেক, দেন্ওয়ালা। ( সহসা বিদ্যুৎ 
পাতে চমকিয়া উঠিলেন ) ওকি ! বিদ্যুৎ ?1-_-না, না! বাজ! বাজ! 
ব্রপাত! নবাব আলিবন্থী! . সেলাম_সেলাম। ( অন্তপথে 
নিষ্ষমণ ) ্‌ 


দ্বিতীয় দৃশ্য 
কাশিমবাজারের সন্নিকটস্থ দয়ানগরনিবাসী দেবাংশি দয়ানন্দ 
দরবেশের গৃহ | 


লন্ষমীবাঈ ও দয়ানন্দ 


লক্্মী। কত দ্দিন তো হয়ে গেল; আজও সাক্ষাৎ করতে 
পারলেন না বাবা % আপনি নিজেও তো দরবারে গিয়ে তার সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করতে পারতেন। - 

দয়াননন । রাজধানীতে গিয়ে এখন কোন ফলই হবে না মা। 
সেনাপতি মোহনলাল সওকত্জঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পূণিয়া গেছেন। 
পূর্ণিয়৷ থেকে না ফিরলে+ কোন দিকেই কোন সুবিধা! হবার আঙ্গা নাই। 
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লক্ষমী। বাবা, এক একবার ভাবি, মিছেমিছি আমায় বাচালেন 
কেন? আমি তো! নিরুপায় হয়েই আশ্রয় নিয়েছিলাম গঙ্গার জলে । 
যদি দরকার হয়, এখনও-__ 

দয়া । ছিঃ, মা। তুমি তো জানে, জেনে গুনে আত্মহত্যা করা 
মহাপাপ। 

লক্মী। হোক পাপ। পাপ পুণ্যের বিচার করবার আমার অবসর 
নেই বাবা । মাঁনকরের পথে পিতাজীকে ষে ভাবে হত্যা কর! হয়েছিল, 
ও1তে কি সারা বাংলার মহাপাপ হয়নি? 

দয়া। হলেও সে রাজনীতি। রাজনীতির কাছে পাঁপ পুণ্য সবই 
সমান। সে কথা যাক ; আমি ভাবছি, মোহনলাল যদ্দি তোমায় আশ্রয় 
না দেন? 
লক্ষ্মী । কেন দেবেন না? আমি ভিক্ষে করে নেবো গার 
আশ্রয়। 

দয়া। কিন্তু, সে আশ্রয় কি তোমার পক্ষে গৌরবের হবে মা ? 
তিনি বিবাহিত । 

লক্ষী । (বি্বয়াবিষ্টের নায় শিহরিয়া উঠিল) মোহনলাল 
বিবাহিত ! আপনি ঠিক জানেন বাবা ? 

দয়া। জানি । পুণিয়া থেকে ফিরে, তিনি রাঁজা রাঁজবল্লভের 
কন্তাকে বিবাহ করবেন বলে সম্মতি দিয়েছেন। শোভাময়ী সর্ধবিষয়ে 
মাহনলালের যোগ্য । আর রাজ! রাজবল্লতও প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন বাঙ্গালী, 
পূর্বব বঙ্গের দেওয়ান । (ক্রুর দৃষ্টিতে চাছিলেন ) 

লক্ষী । বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায় স্থযোগ্য সেনাপতি তিনি। সে 
প্রস্তাবে সম্মত হওয়াই ত স্বাভাবিক বাবা । 

দয় । ভাই বলছি, তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবার .আগে 


কথাট। একবার ভেবে দেখো। মা। 
৪ 
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লক্্া। যদি তাই হয় লক্ষী কোনদিনই তাঁদের শাস্তিতে হস্তক্ষেপ 
করবে না। মা গঙ্গার কোলে আবার ঠাঁই নেবে। 

দয়া । (গম্ভীর ভাবে) হু কিন্ত আমি তা হতে দেবো না। আমি 
নিজে সম্প্রদান করবো৷ তোমায় উপযুক্ত পাত্রে। 

লক্ষ্মী। ছিঃ, ও কথা মুখে আনবেন না বাব! । 

দয়া। আচ্ছা এখন যাও। ন্লান করে দয়াময়ী কালিকার পূজার 
আয়োজন করগে। (কিভাবিয়! ) না-না। তোমায্ব করতে হবে না। 
সৌরভী-_-সৌরভী। (চীৎকাঁর করিয়া ডাকিলেন ) 

সৌরভী। ( নেপথ্যে ) কি হলো ? অমন চীৎকার করে বাড়ী 
মাথায় করছে! কেন? 

দয়া। ( লক্ষ্মীর প্রতি ) যাও তে মা» তাড়াতাড়ি গ্নানটা সেরে, 
আজকের মত তুমিই করগে দয়াময়ীর পৃজার আয়োজন । পাগলি কোন 
ভয় নেই তোৌর। তবে কি জানিস? আমি ভিথিরী জন্মযাসী, চাল- 
চুলে! নেই, তাই সব সময় ভয় করে তৌকে আমার আশ্রয়ে.রাঁখতে। 

লক্ষ্মী । তা জানি বাবা ! 

( চিস্তিতভাবে বাহির হুইয়! গেল ) 

সৌরভী। (লক্ষ্মী চলিয়৷ যাওয়ার পর (বিশেষভাবে আশেপাশে 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়৷ ) তোমার উজির সাহেব কি বললে? 

দয়া । উঞ্জির সাহেব | 

সৌরভী। ওগোঃ ওই যে ওমরা না হোমরা। 

দয়া। (তীক্ষ দৃষ্টিতে আবার চারিদিক দেখিয়া ।) ওমরাহি 

* উমি্চাদ! রর 

সৌরভী। হা) হা । উনি যখন অমন করে বলেছেন, :তখন 
স্ুযোগট' ছাড়ে কখনো ? আমীর ওমরার নেক নজর থাকলে, শেষ 
বয়সে আর ভাবনা করতে হবে না। . ৯ 


পলাশী ৫১ 


দয়া। এখনই আসবেন তিনি । কিন্তু খুব হু'সিয়ার সৌরতী, লক্ষ্মী 
যেন কোন রকমে টের না পায়। ও মেয়ে ঝড় সোজা নয়, একটু গন্ধ 
পেলেই সব কিস্তি বেচাল করে দেবে । শুধু তাই নয়, হয়তো! শেষে 
প্রাণ নিয়ে টানাটানি হবে। খুব হ'স করে-- র 

সৌরভী। হু'দ করো তুমি। সৌরতী অত পল্ক! নয়। অমন 
মেয়েকে সে এক হাটে কিনে আর এক হাঁটে বেচতে পারে। 

দয়া। তাঁতো পারে; কিন্ত আমার যে সাহস হচ্ছে না। কি 
জানি, যদি বেচাল হয়ে যায় । শেষে কি একুল-ওকুল দুকুল যাবে ! 

সৌরতী । কেন, শুনি অত ভয় কিসের? 

দয়া। য়র্দি কোন রকমে একথা! প্রকাশ হয়ে পড়ে! সেনাপতি 
মোহনলাল বাঘের বাচ্চা ! তা ছাড়! অত বড় একটা পাঁপ-__ 

স্টোরতী । পাপ! পাপ আবার কিসের? চাদ সাহেব কত 
টাকা দেবে শুনি? 

দয়া! তিন শো আশরফি। 

সৌরভী। তিন-শো ! তবে আবার পাপ কিসের ! বরং কমসম 
হলে না হয় পাঁপের ভয় ছিল। ূ 

দরা। কুছ পরোয়া নেই। দয়াময়ী দয়া করে যখন শিকার 
জুটিয়েছেন, তৃখন পাঁপ-পুণ্যের ভার তিনিই 'নেবেন। 

(দরজায় লঘু শব্দ ) 

নেপথ্যে । স্বামিজী ! স্বামিজী ! 

দয়া। ওই যে এসেছেন। তুমি ভিতরে যাও সৌরভী। দেখো, 
খুব সাবধান। 

সৌরভী। আচ্ছ! । 

( পিছনদিকে চাহিতে চাহিতে প্রস্থান ) 
দয়া। এই যে আন্ুুন। 


৫. 
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উমি। আর কোন গোলমাল নেই তো। ৃ 

দয়া। গোলমালের কিছুই নেই, ওমরাহ সাঁহেবে। তবে কি 
জানেন, এত বড় একটা কাজ-_ 

উমি। বেশ তো, আমি জবান দিচ্ছি। সময় হলে আপনাকে 
আবার খুশী করবে! । 

দয়া। আপনার মেহেরবানী। কিন্তু আমার ভয় হয, যদ্দি কোন 
রকমে মোহনলালের কানে এ কথা যায়, তা হলে আর রক্ষা 
থাকবে না। 

উমি। নিশ্চিন্ত থাকুন, সন্ন্যাসী । মোঁহনলালের আয়ু এবার শেষ 
হয়ে এসেছে । ভিখারীর ছেলে, রাজার সন্মান গেয়ে, আসমান্‌ জমিন্‌ 
সমান দেখছে। এবার পিয়া যুদ্ধে হবে একেবারে কাবার । 

দয়া । ধর্মের চাকা আপনিই ঘুরবে জনাব। 

উমি। নিশ্চয়ই । এই নিন আপনার প্রণামী। (টাকার থলি 
দয়ানন্দের হাতে দিয়৷) তা হলে অল্পক্ষণ পরেই আপনি ভৈরধীকে এ 
বাড়ী থেকে সরিয়ে দেবেন । কোন ভয় নেই, চারিদিকে সশস্ত্র গ্রহরী 
নিযুক্ত আছে । কিন্তু সাবধান, লক্ষীবাঈী যেন পালাতে না পারে। 

দয়া। যে আজ্ঞা জনাব। 

( লোলুপ দৃষ্টিতে থলিটি দেখিতে লাগিল রি 
উমি। আচ্ছা, আমি তবে। ৰ 
দয়া।: (অস্বাভাবিক প্রসন্নতাঁর সঙ্গে ) আসুন । 
(উমিাদের প্রস্থান) 
সৌরভী__-সৌরভী ! 
( সৌরভীর প্রবেশ ) 
সৌরভী | কি হলে! ওমর! সাহেব কি বললে? ্ 
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, দয়া। বলছি ।- লক্ষ্মী ফিরেছে? 
সৌরভী। না। এখুনি হয় তো এসে পত্ভবে। 
দয়া। এই নাও (টাকার থলি হাতে দিয়া) দেখো, খুব 
সাবধান। 'যদ্দি কোন রকমে ভেস্তে যায়ঃ গর্দান যাবে। 
সৌরভী। নিজে সাবধান থেকো, তা হলেই হলো । সব ঠিক 
আছে তো? গুণে দেখেছে? 
দয়া। গুণতে হবে না। তাড়াতাড়ি জিনিষপত্র গুছিয়ে নাও গে। 
আজই বিলাসপুরে চলে যাঁব | 
(সৌরভী থলির মুখ খুলিয়া একবাঁর গুসন্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া পরম 
উল্লাসের সঙ্গে কক্ষ ত্যাগ করিল) 
দয়া । সবই দয়াময়ীর ইচ্ছ! | মানুষ নিমিত্ত মাত্র। 
( বিহ্বল ও আলুথাঁলু বেশে লক্ষ্মীর প্রবেশ ) 
লক্ষী । বাবা) কে ও,--কে ও? 
দয়া। ( সহসা থতমত থাইয়! গেল; অজ্ঞাত আশঙ্কায় মুখ বিবর্ণ 
হইয়া উঠিল) কই? কেউনা! তো! 
লক্মী। হা, আমি দেখেছি আমার দিকে এমন দৃষ্টিতে 
তাকাচ্ছিল, দেখে সর্ধাঙ্গ ভয়ে শিউরে উঠল। চোঁখে চোখ পড়তেই 
আড়ালে সরে গেল। বলো বলে! বাবা! তোমার পায়ে ধরি, 
আমার গোপন করো না। 
দয়া। তোমায় গোপন করবো কেন মা? (ইতত্তত করিতে 
লাগিল ) 
লক্ষ্মী । তবে, বলছে! না যে? 
দয়া । ও ! (নিজেকে সংযত করিয়া) ভেবেছিলাম, স্থসংবাদট। পরেই 
দেবো । কিন্তু পাঁগলির দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার কি উপায় আছে? নবাব 
সরকারে খবর পাঠিয়েছিলাম। তাই মোহনলালজীর সহকারী এসে 
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বাদ দিয়ে গেলেন, তোমার আগমন যথাসময়ে তাকে জানানো হবে ॥ 
লক্ষ্মী। উনি তার সহকারী | কিন্তু এ যে বিশ্বাম করতে পারি 
না। বলো, বলো বাবা ! একথা কি সত্যি? 
দয়া । সন্গ্যাসী কথনে। মিথ্যা বলে নাঃ মা। এতই যদি তোমার 
সন্দেহ, আমার উপর যদি এতই অবিশ্বাস-_-( কৃত্রিম ক্রোধে আশ্ফালন 
করিয়। উঠিল। ) 
লক্ষী । নানা, রাগ করে! না দেবাংশি ! তুমি মহাপুরুষ, আমায় 
দুরে ঠেলে দিও না বাবা, তোমার পায়ে পড়ি। | 
(দয়ানন্দের পদতলে লুটা ইয়া পড়িল ) 
( লক্ষী মাথা তৃলিবাঁর আগেই দয়ানন্দ সন্তর্পণে কক্ষ ত্যাগ করিল 
এবং একদিকে উমিটাদ ও অন্যদিকে ছুইজন সশস্ত্র গ্রহরী প্রবেশ ।করিল ) 
লঙ্্মী। একি ! কেতৃমি? (ভীতি বিহ্বলভাবে পশ্চাদপসরণ ) 
উমি। ভয় পেয়োন! সুন্দরী, আমি মানুষ। বাঘ নই,_রক্ত 
মাংসের মানুষ । (লক্ষীকে ধরিতে উদ্যত হইল । ) 


তৃতীয় দৃশ্য । 
মোহনলালের আবাসের পুরোভাগ। পশ্চাতে মন্দির ও তৎসংলগ্ন 
উদ্যান। প্রাঙ্গণের মীঝখানে স্বামিজী দণ্ডায়মান । তিনি দেবী 
চগ্ডিকার বন্দনা গান গাহিতেছিলেন। মোহনলালের পূ্ণিয়া-বিজয় 
উপলক্ষে উৎসবের আয়োজন হইয়াছে । | 
গীত ] 
বন্দে-_ 
বন্দে রণদেবী চগ্ডিকা রঙিনী-- 
রণমদ-মস্থন ছন্দে। 
--বন্দে॥ 
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প্রতিপদ বিক্ষেপে কাপিছে ধাত্রী, 
শঙ্কা! বিনাশি এস, দেবী জয়দাত্রী 
ঝঞ্চা ঝলক জালি__ 
লেলিহান মহাকালী, 
মাভৈ কপাণী উম1! 
রণদে-__রণদে-রণদে ॥ 
স্বামিজী গান গাহিয়া প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়! নিষ্কান্ত হওয়ার 
পর, দেবদাসীর অসিনৃত্যে রণচণ্ীর আবাঁহন ও প্রস্থান । নৃত্যশেষে 
মোহনলাল মন্দির পার্থ হইতে ধীরপদে উদ্যান নিরীক্ষণ ।করিতে করিতে 
প্রাঙ্গণে আসিয়! দীড়াইলেন। 
মোহনলালের পশ্চাতে শ্ন্তশীল ও পুরন্দরের প্রবেশ । অপর দিক 
হইতে স্বামিজী ও করুণার প্রবেশ। 
মোহন। স্বামিজী ! 
(মোহনলাল ও তাহার পশ্চাতে শাস্তণীল ও পুরন্দর স্বামিজীকে 
প্রণাম করিল) 
স্বামিপী । এস মোহন। পুণিয়ার যুদ্ধে ভোমাঁর বিজয়-উল্লাসে 
আমর। কাজ চণ্তিক। উৎসবের আয়োজন করেছি। 
মোহন। করুণা তুইও এসেছিন্‌ বোন্। তোকে মদি নবাবের, 
লোকে চিনে ফেলে ? 
করুণ। | না, সেলিনা বেগম এসেছে বোরখা পরে সবার অলক্ষ্যে। 
কেউ জানতে পাঁরবে না যে, তোমার বোন করুণাই নবাবমহিষী 
লুৎফউন্নিসার সঙ্গিনী সেলিনা! বেগম । 
মোহন। বোন! 
করণা। তুমি নিশ্চিন্ত থাক, দাদ! ! বর্গীরা হরণ করেছিল বলে, 
সমাজ আমায় আশ্রয় দেয়নি। আশ্রয় দিয়েছেন নবাবমহিষী 
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লুখফউন্নিসা। নর্তকীর পরিচয় দিয়ে নবাবমহিষীর সঙ্গিনী হলেও আমি 
সেখানে বেগমের মর্ধযাদ! পেয়েছি । নবাবের মনে আমার সম্পর্কে 
সন্দেহের ছায়। মাত্র উদ্দিত হতে পারে না। 

ত্বামিজী। ভেবো না মোহন, তোমার বন্ধু ওই পুরন্দর 
আলিহোসেন রূপে যেমন নবাবের বিশ্বস্ত সী, তোমার ভগ্নি করুণাও 
দেলিনা বেগম রূপে নবাবের ততখানি বিশ্বাসের পাত্রী । তোমার বিজয়- 
উৎসবে ও এসেছে আনন্দ করতে । 

মোহন । বিজয় উৎসব! কিন্তু নবাবের সিপাহসালার ও অন্যান্য 
অমাত্যর৷ পুণিয়ার যুদ্ধ সমর্থন করেন নি। 

স্বামিজী | তাতে কিছু যাঁয় আসে না মোহন। 

পুর। পূর্ণিয়ার যুদ্ধ তো ও'রা সমর্থন করবেনই না। এদিকে 
জীফর আলি, শেঠজি; রাজবল্লভ, রয়াটস্‌ আঁর রাঁয় ছুর্লভ-_-এ'র! সবাই 
মিলে কি সব শলা-পরামর্শ করছেন । আড়ালে আড়ালে রাতদিন 
গুজগুজ ফুস্ফুন্‌ চলছে । আমার মনে হয়ঃ সিপাহসালারের মগজে 
বাংলার মসনদ যখের মত চেপে বসেছে । 

শাস্ত। ওদের বিশ্বাস, সিরাজ ব্যাভিচারী। তাই তাঁকে মসনদে 
রাখা উচিত নয়। 

মোহন। ও'দের চোথে সিরাজ উচ্ছৃঙ্খল ব্যাভিচারী। কিন্ত 
আমার কাছে সে পরিপূর্ণ মানুষ । মায়ের মত কোঁমল তার অন্তর-_ 
শিশুর মত সরল তার বিশ্বাস। মানুষকে সে বিশ্বাস করে ভগবানের 
চেয়ে বেণী। তাই ভয় হয়, সেই বিশ্বাসই একদিন ঘটাবে তার সর্বনাশ। 

স্বামিজী। তোমর] তোমাদের কর্তব্য করে যাও মোহন। আলি 
হোদেন, তুমি মুর্শিদাবাদে ফিরে যাও । বিলাসপ্রিয় বালক সিরাজকে 
প্রতি মুহূর্ধে স্মরণ করিয়ে দেবে তার দায়িত্ব । তাকে জানিয়ে দেবে, 
তার জীবনের মুল্য অনেক। টু 
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পুর। ত্র অন্তথা কোনদিনই হবে না স্বামিজী। 

স্বামিজী। এসো, মুশিদাবাদ যাওয়ার পূর্বে আমি তোমায় মায়ের 
নির্মাল্য পরিয়ে দিই। (স্বামিজী ও পুরন্দরের প্রস্থান ) 

মোহন। শান্ত, এখানে তোমারও আর বেশীদিন বিলম্ব করা 
চলবে না আলি নগরের অবস্থা! কতকটা শান্ত হলেও, আমি নিশ্চিত 
হতে পারিনি। আমার মনে হয়, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সহজে ছাড়বে 
না। শুধু বাণিজ্য করবার ইচ্ছা থাকলে, তারা কলকতায় ছুর্সস্থাপনের 
চেষ্টা করতো না| 

করুণা । তোমাদের এত আশঙ্কা কেন দাদা? তোঁমর1 তে। সময় 
থাকতেই তার উচ্ছেদ সাধন করেছ। 

মোহন। উচ্ছেদ সাধন করেছি, না জল* সেচন করেছিঃ তা 
অবিলহ্বেই বুঝবে করুণা । 

সোলেমান। (নেপথ্যে ) রাজ মৌহন্লাঁলঃ রাজ! মোৌহনলাল ! 

মোহন। কে? 

সোলেমানের প্রবেশ 

সোলে। এই ঘে, আপনিই বোধ হয় রাঁজা মোহনলাল ? 

মোহন । হা, কিন্ত তুমি কে বালক ? 

সোলে। গোস্তাকি মাপ করবেন রাজা । আমি সেনাপতি 
মীরমদনের পুত্র, সোলেমান । 

মোহন। সোলেমান ৷ নবাবের বিশ্বস্ত সেনাপতি মীরমদনের পুত্র 
তুমি? - 

সোলে। আমার পিতার সঙ্গে আমি আসতে চাঁইলাম রাজ৷ 
মোহনলালকে দেখতে । পিতা আমায় সঙ্গে আনতে রানী হলেন না। 
তাই লুকিয়ে এলাম এখানে আপনাঁকে দেখবো বলে। 

মোহন। কেন বালক? আমাকে দেখবার জন্তে-_ 
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সোলে। দেখবো না? পৃণিয়ার যুদ্ধে ধিনি সওকৎজঙ্গকে- 
পরাজিত করে নবাবের মান রেখেছেন সেই মহাবীর কেমনধারা মানুষ 
চোখে দেখবো না? আমরাও তো! একদিন বড় হব» আমাদেরও তো 
একদ্দিন অমনি করে দেশের দুষমনদের সঙ্গে লড়াই করে, দেশের জন্য 
শহীদ হতে হবে? আপনি আমাদের শহীদ্‌ হতে শেখাবেন রাজা ! 

মোঁহন। বালক, ওরে কিশোর বালক, তোর মত কিশোর শহীদ্‌ 
যদি বাংলার ঘরে ঘরে জেগে ওঠে, তাঁহলে বাংলা মায়ের ছুঃখ কোথায় 
ভাই? আন্ক শত দেশদ্রোহী__আস্মক মীরজাফর, রাজবল্লভ; 
জগতশেঠের দল,__তবু__তবু মুক্তকঠে বলি, সেই দেশপ্রোহীদের__ 

শীম্ত। মোহন দা, মোহন দা! তুমি কি পাগল হলে? 

মোহন । ওঃ আনন্দের উত্তেজনায় আমি কি তুল বলে ফেলেছি, 
শান্তশীল ! 

শাস্ত। চুপ করো-_দেখ কারা আসছে। 

সোলে। এ্রধে নবাবের লোকেরা আসছে, ওদের সঙ্গে আমার 
বাবা । আপনার জন্তে ভেট নিয়ে আসছেন। 

মোহন। ভেট! 

সোলে। আপনি পূর্ণিয়ার যুদ্ধ বিজয়ী। তাই নবাব উপহার, 
পাঠিয়েছেন । 

মোহন । চল শাস্তশীল ! নবাবের স্নেহ-উপহার আমরা সসম্মানে, 
গ্রহণ করিগে। (শাস্তশীল সহ গ্রস্থান ). 

করুণা । সোলেমান ! 

সোলে। বেগম সাহেবা ! 

করুণ! | তুমি ষে এত লীগ দেখা করবে ভাই, সত্যিই কল্পনা করতে, 
পারিনি । 

সোলে। আপনার কাছ থেকে যে কাজের ভার নিয়েছি। কথা! 
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দিয়েছি, এখানে এসে আপনাকে সব থবর দেবো। না এসে পাৰি 
বেগম সাহেবা ? 

করুণা। কোন খবর পেয়েছ ভাই? 

সোলে। হী, বেগম সাহেবাঃ তাকে আটক করে রেখেছে। 

করুণা । আটকে রেখেছে! কে ?- কোথায় ? 

সোলে। দয়ানন্দ দরবেশের বাড়ীতে । 

করুণা । দয়ানন্দ দরবেশ! দেবতার নাম নিয়ে মানুষের কাছে 
পূজো নেয়”+অথচ এত বড় পিশাচ সেই দয়ানন্দ! কিন্তসে 
কেন__ ৃ 

সোলে। টাকার লোভে বেগম সাঁহেবা। তাকে টাক দিয়ে, 
হাত করেছে__ 

করুণা। কে? 

মোলে। ওমরাহ উমিটাদ। 

করুণা । উমিচাদ! পেশোয়ারী সওদাগর বাংলায় এসে টাকার 
জোরে-_আচ্ছা, উমি্টাদের মারণ-অন্ত্র এই সেলিন! বেগমের হাতে । 

সোলে। বেগম সাহ্বো_ 

করুণা । সোলেমান, তুমি আমায় খবর দিয়ে যে মহা! উপকার 
করেছ, সে খণ আমি কথনো শুধতে পারব না ভাই। 

সোলে। খণ! আমি তো শুধু তোমার একার জন্য কাজ করি না৷ 
বেগ্ম সাহেবা। আমি কাজ করি আমার দেশের জন্তঃ আমার মা 
বোনের ইজ্জৎ রাখবার জঙ্ত। 

করুণা। জানি সোলেমান! রাগ করে! না ভাই। তুমি 
গাছতলায় গিয়ে একটু অপেক্ষা কর। আমি তোমার সঙ্গে একটু 
বাদেই যাত্রা করবো । 

সোলে। কোথায় ? 
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করুণা । দয়ানন্দ দরবেশের বাঁড়ী। আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে 
যেতে পারবে না ভাই! 

নোলে। খুব পারবো । আঁমি যাই; চট করে তৈরী হয়ে নাও 
বেগম সাহেবা । ( প্রস্থান ) 

মোহন্লালের প্রবেশ 

মোহন। করুণ ! 

করুণা | দাদ! ! দাদা! 

মোহন। কিবোন? হঠৎ এত ব্যস্ত হয়ে উঠলি যে? সেই 
বালক কোথায় ? ৃ 

করুণা । তাকে আমি কাধ্যান্তরে পাঠিয়েছি। তুমি শুনেই 
দাদা? 

মোহন। কি? 

করুণা । মানকরেঞেগুপ্তঘাতকের হাতে পণ্ডিতঙ্জী নিহত হওয়ার 
পর, লক্মীবাইঈ বাংলায় ফিরে এসেছিল । সে আজ বন্দী। 

মোহন। ( চমকিয়া উঠিলেন ) বন্দী ! লক্ষমীবাঈ বন্দী! 

করুণা । বল দাদা, আজ নিব্বিচারে সয্কে যাবে তুমি তার এই 
লাঞ্চন ? 

মোহন । লক্মীবাঈয়ের লাঞ্চনা মইৰ আমি ! বল্‌ বল্‌ করুণা, কে 
তাঁকে বন্দী করেছে? 

করুণা । লক্ষমীবাঈ বন্দী হয়েছে নবাবেরই কোন এক বিশ্বস্ত 
অমাত্যের হাতে । এর বেশী কিছু আপাততঃ বলতে পারব না। 

মোহন | অমাঠঠ্য ঘে-ই হোক! হোক রাজা রাঁজবল্লভঃ হোক 
দেওয়ান মাণিকটাদ, সিপাহসালার মীরজাফর, এমন কি নবাৰ 
সিরাজন্দৌলা হলেও আমি ক্ষমা করবো না। এ অনাচার আমি 
কিছুতেই সইব ন!। রা 
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করুণা । দাদা; লক্ষমীকে তুমি ভালবাস ? 

মোহন। সে কথা তেবে দেখবার অবসর তো কোনদিন পাইনি 
বোন। ( একটু থামিয় ) তবে তাকে আমি শ্রদ্ধা করি। 

করুণা । চুপ (পথের দিকে আঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া) সিপাহসালার 
আর খা সাহেব এই দিকেই অ?সছেন। ( ক্রত ভিতরে গেল )-, 

মোহন। সিপাহসালার জীফর আলি মোহনলালের গৃহে ! (চিন্তিত 
ভাবে) দুর্বোধ্য রাজনীতির আধার কোন নৃতন অধ্যায়ের সুচনা হবে, 
কে জানে! 

[ মীরজাফর ও আমির থার প্রবেশ । মোহুনলাল পরম সমাদর ও 

সম্রমের সহিত অভ্যর্থনার উদ্দেশে অগ্রসর হইলেন] 

দরিদ্র মোহনলালের পরম সৌভাগ্য ষে, তার গৃহে আজ স্থবেবাংলার 
সিপাহসালার জনাব মীর মহম্মদ জাফর আলির পদধূলি পড়েছে। 

মীরজা। সৌভাগ্য কার, সে কথা ভাববার সময় এখন নাই রাজা । 
কলকাতার ইংরেজর৷ মাস্্রাজ-কৌোম্পানীর সঙ্গে যোগ দিয়ে নবাবের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা! করেছে । আবলছ্থে তাদের ফৌজ এসে উপহ্তিত 
হবে। ক্লাইভ আর .ওয়াটসন সসৈন্তে রওনা হয়েছে দেবগ্রামের 
পথে। 

মোহন। এসংধাদ গপ্রত্যাশিত নয় জনাব। আমি জানতাম, 
শক্তি সঞ্চয় করে ওর] একদ্দিন না-একদ্িন নবাবের বিরুদ্ধে প্াড়াবেই। 

আমির । বিশেষ করে কাশিমবাজার কুঠি ধ্বংস করে, সেখানকার 
কুঠিয়াল ওয়াটুসের প্রতি নবাব যে ছুব্যবহার করেছেন, তা ইংরেজর] 
কোনদিনই ক্ষমা করবে ন1। 

মারজ|! | কিন্তু তার প্রতিবিধান তো৷ করতে হবে থ| সাহেব! 

মোহন। প্রতিবিধান যুদ্ধ ছাড়1 সম্ভব নয়, সিপাহসালার। 

মীর্জা । যুদ্ধ করেও কোন সফল হবে না, রাজা । ওরা নবাবের 
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চির-শক্র হয়ে থেকে যাবে । তার চেয়ে আপোষ সোলেনামা অনেক 
ভাল। ঃ 
মোহন | নবাবের মর্্যাদ৷ অক্ষ রেখে, আপোষ কি সম্ভব জনাব ? 
মীরআ|। সম্ভব রাজা! নবাবের বিরুদ্ধে বারবার ক্ষুন্ধ হয়েই 
আগঞ্জ ওরা মরিয়। হয়ে উঠেছে । আমার মনে হয়, বাঁণিজ্যপ্রধান 
বাংলা থেকে নবাবের মস্নদ যদি পুণিয়ায় স্থানাস্তরিত করা হয়, 
বিদেশী বণিকদের আর কোন অভিযোগই থাকবে না। 
মোহন । বাংলার শাসনতন্ত্র? 
মীরজা । পূর্ববঙ্গের স্বাধীন নরপতিরূপে প্রতিষ্ঠিত হবেন রাজা 
'মোৌহনলাল | আর বাংলা-- 
( মোহনলাল চমকিয়া, উঠিলেন ) 
আমির। বাংল! থাকবে জনাব জাফর আলির শাসনাধীনে। পুর্বব- 
বঙ্গে লক্ষণ সেনের লুপ্ত গৌরব পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হবে। 
মোহন। (উৎক্ষিপগ্ততার সহিত),কনুর মাপ করবেন সিপাহসালার। 
ভিক্ষুক মোহনলালকে সিংহাঁসনের প্রলোভন দেখাবেন না! বেইমানি 
করে, সে ইন্ত্রত্বও চায় না। 
মীরজা। স্থির চিত্তে ভেবে দেখবেন রাজ! ! বিলম্থের সময় নাই। 
কালই পলাশীর ময়দানে ছাউনী ফেলতে হবে ! এ ছাঁড়া, দ্বিতীয় কোন 
পথ নাই। (ব্যস্ততার সহিত প্রস্থানোগ্যত) আপনার নবাব সংশোধনের 
বাইরে । 
( প্রস্থান ) 
মোহন। বেয়ার্দবি :মাঁপ করবেন, জনাব আলি। (মুহূর্তে কি 
ভাবিয়া ) জনাব জাফর আলি, সিপাহসালার জনাব মীরজাফর ! 
(মীরজাফর 'আবাঁর ফিরিলেন ) 
মীরজা | বলুন, রাজা । ৮" 
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মোহন। ( অতি ব্যগ্রভাবে ) মানকরের পথে ভাস্কর পণ্ডিতকে 
'কে হত্যা করেছে, জানেন? 

মীরজা | . জানা নাই। 

মোহন। তার পালিতা কন্তা লক্মীবাঈ নবাবের কোন্‌ অমাত্যের 
হাতে বন্দী? 

মীরজা। সে কথা নবাঁব জানেন। 

মোহন। নবাব? (অন্বাভীবিকরূপে আৎকাইয়া উঠিলেন। 
মোৌহনলালের সর্ব সন্ধ যেন সহস! প্রচণ্ড ভাবে আহত হইল )। 

মীরজা। (দৃঢ়তার সহিত ) হা, নবাঁব। বুঝতে কষ্ট হচ্ছে রাজা 
'মোৌহনলাল 1? (বক্র হাসিয়া ) নবাব মুগ্ধ সেই সুন্দরীর রূপে-- 

(গ্রন্থান) 


চতুর্থ দৃশ্য 


কাশিমবাজারের কোন .একটী নির্জন গৃহ। **উমিচার্দ মগ্পান 
করিতেছে । আন্মীনী নর্তকী নৃত্য করিতেছে । দয়ানন্দ উমিটাদের 
পার্থে বসিয়া পরম-উল্লাসের সহিত উপভোগ করিতেছে এবং মাঝে 
মাঝে উমিটাদকে মদ ঢালিয়া ।দিতেছে। 

উমিটাদ। কি হে দয়ানন্দ ঠাকুর, কেগন দেখছে! ? 

দয়া। হুম্কুর, চমকার ! দেশী বিদেশী বাইজি, এ যে একেবারে 
গুলজার করে তুলেছেন। 
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উমি। হী1| কিন্তু, যাকে নিয়ে আমার আসর গুলজার হবে, 
তাকে একবার এনে দাও দরিকিনি। 

দয়!। জো হুকুম। এখুনি আনছি, জনাব । (প্রস্থানোগ্যত হইয়া 
ক্ষণেক থামিল এবং একপাত্র মদ ঢালিয়া লইয়া উমিঠাদের দৃষ্টির 
অন্তরালে পাঁন করিল )-__কালী, কৈবল্যদাঁয়িনী মা । (প্রস্থান) 

উমি। ইংরেজ কোম্পানী নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে । 
কলকাতার পরাজয়ের খেসারৎ এবার সুদে'আসলে আদায় হবে। 
র্লাইভের কামানের মুখে সব উড়ে যাবে। ৬ 

(লক্ষী বাঈকে সঙ্গে লইয়! দয়ানন্দের প্রবেশ ) 

দয়া । ( উৎফুল্ল ভাবে ) এই যে, হুজুর, আপনার রা'জলক্ষ্মী, ( অন্ত 
পথ দিয়া প্রস্থান ) 

উমি। এসো এসো স্থন্দরী! আমি যে তোমারি আশা পথ 
চেয়ে! 

লক্ষ্মী। (বিরক্তির সহিত) আমি স্পষ্ট কথায় জানতে চাই, আপনার 
উদ্দেশ্য কি) আপনি আমায় মুক্তি দেবেন কি না? 

উমি। এ অধীনের কাছে মুক্তি ভিক্ষা কেন সুন্দরী ! তার চেয়ে 
বরং অধীনকে কিঞ্চিৎ প্রেমভিক্ষা দিয়ে কৃতার্৫থ করুন না। (লক্ষমীকে 
ধরিবার জন্য হাত বাড়াইল) 

লঙ্মী। ( অগ্রিশ্কূশিঙ্গের মত ছিটকাইয়া ) সাবধান, বেয়াদব । 

উমি। বেয়াদব! তলে যেওনা লক্মীবাঙঈ, তোমার মোহনলাল 
এতক্ষণে রওন! হয়ে গেছে পলাশীর মাঠে । বর্তমানে এই বেয়াদবের 
অন্ুএহের ওপরই নির্ভর করে তোমার জীবন, তোমার ইজ্জত, তোমার 
সর্বস্ব । 

লক্ষ্মী । কখনই না। 

উমি। না! তবে দেখতে চাও ? 
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লঙ্মী। নিশ্চয়ই । প্রক্নোজন হ'লে, সে নিজেকে রক্ষা করবে; 
আর সেই সঙ্গে ঘবণিত নফরকেও দেবে সমুচিত শান্তি। (বস্ত্রাজ্যন্তর 
হইতে একখানি শাণিত অস্ত্র বাহির করিল। ) 

উমি। হত্যা, করবে? হাহাহা উমিচাদকে হত্যা করবে 
একটি কুস্থমকোমল৷ নারী! সেও উমিটাদকে শুনতে হ'ল! নাঃ, 
তোমার অনেক ওুদ্ধত্য সহা করেছি । কিন্তু আর নয়--€আম্ফালন 
করিয়া উঠিল) এই কোতোক়াল, কোতোয়াল! 

(সেলাম করিষা কোতোয়ালের প্রবেশ ) 

কোতো। হুজুর ! 

উমি। একে নিয়ে যাও । প্র অন্ধকার ঘরটায় কুলুপ দিয়ে সাত 
দিন বন্ধ করে রাখবে । দেখো, যেন এক ফোটা জল পধ্যস্ত না পায়। 

কোতো । যে হুকুম, হুজুর । 

উমি। কোন অনুরোধ, কোন উপরোধ শুনবে না। দেখি, ওর 
মোহনলাল কেমন ক'রে উদ্ধার করে ওই অন্ধকৃপ হ'তে ! 

লঙ্্মী। অবিশ্বাসী গোলাম! তুমি জান না, কেমন ক'রে দেবতা 
রক্ষা করেন তার আশ্রিত মানুষকে । 

উমি। এবার আর দেবতার বাবারও সাধ্যি নাই যে, উমিটাদের 
কবল থেকে তোমার রক্ষা করে । ( কোতোয়ালের প্রতি ) যাঁও, নিয়ে 
যাও এখান থেকে । 

(কোতোয়াল লক্ষ্মীবাঈএর দিকে অগ্রসর হইয়া তাহাকে আনত 
অভিবাদন করিয়া পথ দেখাইলেন ) 

কোতো । আইয়ে বিৰি,__ 

(লক্ষ্মীবাঈ চলিয়া! যাইৰার উদ্যোগ করিতেই উমিষ্টাদ কোতোয়ালকে 
কাধা দিল) 
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উমি। না-_না, থাক। আরও কিছুক্ষণ ভাববার সময় দাও । 
পাশের ঘরে নিয়ে বসাও। 

লঙ্মী। দরকার হবে না। ভাবতে হয়, সেই 'অন্ধকৃপে গিয়েই 
ভাববো । 

(লক্মীবাঈ বাহির হইয়া! গেল। পশ্চাতে পশ্চাতে কোতোয়ালও 
বাহির ভইশ্বা গেল ) 

উমি। আচ্ছা, দেখা যাক, কতদিন অম্নি তেজ থাকে ! কিন্তু 
আর যে সময় নাই। পলাশীর যুদ্ধে ভাগ্যে কি ঘটবে, তা ভগবানই 
জানেন। অন্ততঃ একটী-বারও যদি মুখ ফুটে বলে_ (সহসা! পদশবে। 
পশ্চাৎ ফিরিয়া) কে? (চম্কাইয়া উঠিল) 

কে! ( বোরখা-আবৃতা সেলিনার প্রবেশ ) তাই হোক। আমি 
ভেবেছি, বিলম্ব দেখে নবাবের কোন গুপ্তচর এসে হাঙ্গির হ'ল 
নাকি ! 

( বোরখা খুলিয়া সহসা সেলিন! সম্মুথে আসিয়া দীড়াইল) 

আপনি 1? তুমি ! না না, হছুরপরী সেলিনা বেগম? এত ভাগ্য 
আমার? 

সেলিনা । ভাগ্য আপনার নয় জনাব, আমার । আপনার প্রসন্ন 
দৃষ্টি লাভের সৌভাগ্য কি একটা নর্তকীর জীবনে কম গৌরবের কথা? 

উমি। সে কথা বলে আমায় লক্ষ দিও না, বেগম সাহেব! ! 
তুমি মর্ত্যের অপ্পরী। ন্বয়ং নবাব সিরাজদ্দোলা, সিপাহসালার 
মীরজাফর, ধনকুবের জগৎ শেঠ পধ্যন্ত যার জন্য পাগল; তার 
শুভাগমনে নফর আজ ধন্ত। আমি জানি, নবাব সিরাজদ্দৌলাও শত 
চেষ্টায় তোমার অন্রগ্রহ লাভ করতে পারেন নি। শেঠজী বলেন, 
সেলিনা বেগম শুধু মাতোয়ালাই কষ্টে কিন্তু কোনদিন কাউকে ধর! 
দেয় না। ৫ 
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সেলিনা । ছিঃ) আমায় লজ্জা দেবেন নাঃ ওমরাহ । সিপাহ্সালার 
শীরজাফরের প্রাসাদে আপনার প্রসন্ন দৃষ্টির ইঙ্গিত পাওয়ার পর থেকে, 
আমি নিজেকে দমন করবার অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু পারিনি। 
তাই নিভৃতে আপনার সাক্ষাৎ লাভের সুযোগ গ্রহণ ক'রে আজ হন্ত 
হয়েছি। 

উমি। সে আপনার অনুগ্রহ । তশরিফ রাখুন।- এই নফর ! 

সেলিনা । থাক্‌, কাকেও ডাকতে হবে না। এই নির্জনতা 
আমার খুব ভাল লাগে। রাত্রিদিন রাজধানীর কোলাহলে কাণ 
ঝালাপাল! হয়ে যাঁয়। ( একটু ইতন্তত করিয়া) একটু সিরাজী, কি 
একটু সরাব, দিতে পারেন জনাব? এতদূর এসে শরীরট। বড় ক্লান্ত 
হয়ে পড়েছে । | 

উমি। সরাব % সরাঁব চলবে অগ্মরী ? 

সেলিনা । ( নতমুখে একটু হাসিল ) অবশ্ঠ একা হলে নয়। 

উমি। কুছ পরোয়া নেই (তাড়াতাড়ি সরাবের বোতল ও পাঁনপাত্র 
আনিয়। উপস্থিত করিল ) 

সেলিনা । আমার কিন্ত বেহুস্‌ হলে চলবে না? চাদ সাহেব। 
আজ রাত্রেই আমায় আবার মুশিদীবাদে ফিরে যেতে হবে । 

উমি। কাল প্রত্যুষে আমাকেও উপস্থিত হ'তে হবে পলাশীর 
রণক্ষেত্রে। ( মগ্যপাঁন) 

সেলিনা । তা যাবেন! আচ্ছা! ওমরাহ, আপনি কতখানি সরাব 
থেয়ে ঠিক থাকতে পারেন ? | 

উমিঠাদ। উমিটাদদ কোনদিনই বেঠিক হয় না হুরপরী । 

সেলিনা । সেই জন্যই তোঃ কৃত বড় বীরপুরুষ আপনি, তাই দেখতে 
সথ যায়। 
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উদি। হাহাহা, শুন্দরা ! উমিচাদ বীরপুরুষ । এই দেখ-_ 
( ৫র্কাতল মুখে লাগাইল ) 

সেলিনা। ওকি করছেন! (বোতল কাড়িয়। লইল) বন্থন 
আমি নিজে হাতে ঢেলে দিচ্ছি, একটীর পর একটী পান্র। 

উমি। বনছুত আচ্ছা ভেইয়া! আরে ছো! মেয়েছেলেকে 
ভেইয়া বলাটা! তো তুল হয়ে গেল। কি বলব, বেগম সাহেবা % 
বোহিনিয়া! তোবা_-তোঁবা, তোবা_ 

সেলিনা । পিয়ারী, শাহান শা। 

উমি। তোফা ! পিয়ারী, মেরি দিলকে পিয়ারী। ঢাঁলো' ঢালো 
সারাব, পিয়ারী । 


সেপিনা। (গুন গুন করিয়া গান গাহিতে লাগিল ও হ্থর1 ঢাঁলিতে 
লাগিল ) দিলি মাতোয়ারা করুন, ওমরাহ ! €স্রাপাত্র উমিটাদের 
হাতে দিয়া চুল কটাক্ষের সহিত হাসিল ) 
(গান ও তৎসঙ্গে বিলোল নৃত্যভঙ্গী ) 
টা কহে চকোরীরে-__ 
আমার এ-প্রেম কার্দিয়া মরিছে 
ত্বপ্ন যমুনা তীরে । 
এপারেতে আমি একা, 
ওপারে কাছ তুমি £ 
পাপিয়া বধূর বিধুর বিলাপে 
কার্দিতেছে বনভৃমি-- 
পিউ কহ ! (কাদে ) পিউ কাহা! 
এসো! ফিরে ॥ .» 


( গান গাহিতে গাহিতে উমিঠাদের হাতে পাত্র তুলিয়া দিবার সময় 
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কৌশলে সেলিনা মদের মধ্যে একটা চূর্ণ গঁধধ মিশাইঙ্ঈ! দিল এবং আপন 
হাতে তাহ! উমিঠাদের মুখে তুলিয়! ধরিল) 

উমি। (স্থুরা পান করিয়া) সেলিনা, অগ্মরী ! (টলিতে টলিতে 
সেলিনার দিকে হাত বাঁড়াইল ) সরে যেওনা, আমায় ঘুম পাড়িয়ে 
রেখে পালিয়ে যেয়োনা__( অবসন্ন হইয়া চলিয়া পড়িল) 

সেলিনা । লক্মী__লক্ষ্মীবাঈ-_লক্মীবাঈ-__- 

( ব্যস্তসমস্তভাবে লক্ষমীবাঈএর প্রবেশ ) 

লক্মা। কে? করুণাি? তুমি? 

সেলিনা । ( ইসারাঁয় নীরব করিয়া বলিল) চুপ) সেলিনা বেগম । 

লক্মী। তুমি এখানে? 

সেলিনা । তোমায় উদ্ধার করতে । আর বিলম্ব না ক'রে, এই 
বোরখায় সর্ববাঙ্গ ঢেকে বেরিয়ে পড়। বাইরে পাল্কী দাড়িয়ে আছে। 
ওর! ঠিক জায়গায় নিয়ে যাবে। খুব সাবধানে গা ঢাকা দিয়ে যাবে। 
প্রহরীরা যেন ঘুণাক্ষরেও টের ন1 পায়। 

লক্ষ্মী । আর তুমি ? 

সেলিনা । আমার জন্ত ভেবো নাঃ লক্ষমী। আমার গতি সর্ববগ্র 
অবাধ। প্রহরীর! আমায় চেনে । কেউ বাধা দেবে না। 

লক্মা। ব্যাপারটা কেমন স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে করুণার্দি। আমি 
বুঝে উঠতে পারছি ন|। 

সেলিনা । এখন বুধবার দরকার নেই, লক্ষমী। যাঁও আর দ্গেরী 
কঃ?রো না। 

লক্ষ্মী। ( বোরখা পরিতে পরিতে ) আঁমি তো জানি না, কোন্‌ 
পথে বাইরে যেতে হবে। 

সেলিম । চলো, আমি তোমায় পৌছে দিয়ে আসি। ঘুমাও, 
ঘুমাও মূর্খ উমিটাদ, বামন হয়ে চাদ ধরবার সাঁধ মূর্খেরই সাজে ! 
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(লক্মী ৪ সেলিনা প্রস্থানোগ্ত হইল । সহস! দয়াননদ আসিয়া 
তাহাদের পথরোধ করিয়া দ্রাড়াইল। ) 

দয়া। উমিটাদ ঘুমালেও, দয়ানন্দ জেগে "আছে। তাঁর চোখে 
ধূলে! দেওয়া সামান্য নারীর কাজ নয়, সুন্দরী । (অগ্নিময় দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিল) ( সেলিনা! ও লক্্মীবাঈ চমকিয় উঠিল ) 

লক্ষ্মী । ( চঞ্চলতার সহিত ) দয়ানন্দ! শয়তান ? 

সেলিনা। আপনিই দয়ানন্দ দরবেশ % ফকির, সন্ন্যাসী? 

দয়া। হাঁ আমি__আমিই দয়ানন্দ। চাদ সাহেব, াদ সাহেব 
(উমিটাদের দিকে অগ্রসর হইল। ) 

সেলিনা । চাদ সাহেবের ঘুম আজ আর ভাঙবে না। বিষের ক্রিয়। 
আরম্ভ হয়েছে (বিলোল হাস্য )। 

দয়। | বিষের ক্রিয়া! ( সহস! সেলিনাঁর হাত চাঁপিয়। ধরিল ) 

সেলিনা । হী] বিষ! ছাঁড়়ন। আমি বিষকন্তা। সর্বাক্ষে 
গোখরে! সাপের তীব্র বিষ মাখানো | 

(দয়ানন্দ হঠাৎ আতঙ্কিত হইয়া হাত ছাড়িয়া দিল। করুণ! 
বিদ্যুৎ-বেগে তাহার কণ্ঠস্থিত মালার গোছ। চাঁপিয়া ধরিয়া বুকের 
উপর শাঁনিত ছুরিক! ধরিল। দয়ানন্দ ভয়ে নির্বাক হইয়! পিছাইর়া 
গেল।) 

সেলিনা । আপনার চাদ সাহেবকে বলবেন সেলিনা নটা 
হলেও বারাজনা নয়। সে রাজা মোহনলালের ভগিনী করুণ! 
দেবী । 

( দয়ানন্দ ক্ষণেক হতভম্ব হইয়। চাহিয়া রহিল। লক্ষ্মী ও সেলিন! 
পুনরায় প্রস্থানোগ্ঠত হইতে দয়ানন্দ হাত তুলিয়া ইসারা করিল; সঙ্গে 
সঙ্গে তিনজন সশন্ত্র গ্রহরী আসিয়! পথ রোধ করিল।) ৫ 

সেলিনা । একি! 
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দয়া। হাঃ হাঃ হাঁ বিষকন্।! এবার কোথায় পালাবে বিষ 
কন্ঠ।? তোমার উদ্যত ফণ! নুইয়ে দ্রিতে, জাগ্রত বিষহরীর দল 
উপস্থিত। (প্রহরীদের প্রতি ) বন্দী কর। 
সেলিনা । দূরে দঈীড়াও, দূরে দাড়াও শয়তান! নইলে__ 
দয়।। রমণীর হাতে ছুরির ঝকমকানি! তাতে ভন পাবে_ 
সশস্ত্র যোদ্ধ! ! অগ্রমর হও, কালন1গিনীদের বন্দী কর। ূ 
লক্মী। দিদি, দিদি__ 
( নেপথ্যে গুলির আওয়াঁজ হইল ) 
প্রহরী । একি! গুলি চালায় কে? 
দয়! । ভয় পেয়োনা,__অগ্রসর হও, অগ্রসর হও । 
(পর পর তিনটা পিস্তলের গুলির আঘাতে, একে একে 
প্রহরীরা সকলে ভূপতিত হইল ) 
দয়া। সর্বনাশ! কে আক্রমণ করলে! পালাই, পালাই__ 
সোলেমান ও মোহনলালের প্রবেশ 
মোহন । কোথায় পালাবে শয়তান! জীবন্ত মৃত্যু তে'মার 
সম্মুখে । (বাঁম হস্তে দয়ানন্দের গল! টিপিয়। ধরিয়া, দক্ষিণ হত্তে পিস্তল 
উদ্যত করিলেন। ) 
দয়া। একি! রাজা মোহনলাল! দয়া করো, ক্ষমা করো। 
মোহন। ক্ষমা! হাঃ হাঃ হাঃ, দেবতার “পৃজারা তুমি, আজ 
মানুষের কাছে চাইছ ক্ষমা? ক্ষমা চাইতে তোমার লজ্জা! করে না 
দয়ানন্দ |! নানা, ক্ষম] নাই, তোমার শান্তি মৃত্যু | 
সেপিনা। দাদা ! 
" সোলেমান। রাজ] মোহনলাঁল,_রাজ| মোহনলাল ! 
মোহন। কে? সোলেমান-_ 
সোলে। ওকে হত্যা ক'রে কি হবে রাজা ! 
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মোঁছন। ঠিক বলেছ লোঁলেমান। যাঁও দয়ানন্দ, তুমি মুক্ত । হী 
যাবার সময় শুনে যাও £ হিন্দু সন্ধ্যাসী হয়েও তুমি যে হিন্দু নারীর 
অবমাননার ষড়যন্ত্র করেছিলে, আমায় সংবাদ দিয়ে সেই হিন্দু নারীর 
মধ্যাদ। রক্ষা করেছে এই মুসলমান তকরুণ-_-সোলেমান । 

দয়া। রাজা_রাঁজা! ( মোহনলালের পদপ্রান্তে পড়িল ।) 

মোহন । (দয়ানন্দের হাত ধরিয়া তুলিলেন) জাতির আজ পরম 
দুর্দিন । বাংলার আজ অগ্নিপরীক্ষাঁর দ্িন। সেই পরীক্ষা দিতে রাত্রি 
প্রভাতে চলেছি আমরা পলাশীর প্রান্তরে । তার পূর্বে যাঁও__ বাঁও 
হে হিন্দু সন্ধ্যাসী, ভগবানের কাছে বঙ্গেশ্বর সিরাঁজছ্দোলার কল্যাণ, 
ভিক্ষা কর ! ( সোলেমাঁনের প্রতি ) যাও, মুসলমান শহীদ্‌! তোমার 
হিন্দু ভাই-এর জন্ত খোদার কাছে প্রার্থনা কর, যেন জীবন দিয়েও 
জন্মভূমির শ্বাধীনতা! রক্ষা করতে পাঁরি। বিদেশী বেনিয়া কোম্পানীর 
গর্ববো্ত শির যেন পলাশীর প্রান্তরে অবনমিত করতে পারি! হিন্দু 
যদি মুসলমানের বেদন| বোঝে মুসলমান যদি হিন্দুর জন্য বুক পেতে 
দাড়ায়, তাহলে কোন বিদেশী শক্তির সাধ্য নাই--এই চিরপবিত্র 
জন্মভূমিকে পদানত করে । 


তৃতীয় অঙ্ক 
প্রথম দু | 


পলাণীর প্রান্তর । নবাঁৰ ফৌজের ছাঁউনী । পশ্চাতে আবন, 
তাহার অপর দিকে পলাশীর রণক্ষেত্র দেখা যাইতেছে । ছাউনীর অদূরে 
নবাবের কামানশ্রেণী সজ্ভজিত। কামান গঞ্জন ও তৎসহ দুরে আর্তনাদ 
ও কোলাহল হইল! কামান গঞ্জনের অব্যবহিত পরেই মোহনলাল 
মঞ্চের পৃরোভাগে আসিয়া দাড়াইলেন ও শক্রপক্ষের গতিবিধি লক্ষ্য 
করিতে লাগিলেন । অন্ত পার্খ দ্যা হাবিলদার আলতাফ আপিয়া 
আদেশের অপেক্ষায় দড়াইল। টু 

মোহন । ক্লাইভের সৈন্যের এবার পিছু ছেঁটে বাহির মালার 
(কোলে আশ্রয় নিয়েছে । এদ্দিকে অগ্রসর হবার আর উপায় নাই। 
ওদ্দিক থেকে যদ্দি 'আমির খা আর রায় দুলভ তাদের এক সঙ্গে 
আক্রমণ করে, তা হলে জয় অবশ্ন্তাবী । 

( অতিমাত্র ব্যগ্রতার সহিত চারিদিক লক্ষ্য করিতে লাগিলেন ) 

আলতাফ | কিন্তু, জনাব-_ | 

মোহন । কিন্ত নাই, আলতাফ | নুর্ধ্যান্তের পূর্ব্বেই ক্লাইভ সন্ধির 
প্রন্তাব পাঠাতে বাধ্য হবে। 

আল। কিন্তু জনাব, সিপাহসালার যে তফাঁতে গিয়ে দডিয়েছেন ! 
আমির খা, ছুলভ রায়, কেউ ছাউনি ছেড়ে এগিয়ে যাননি । তারা শুধু 
পিছনে দশড়িয়ে লড়াই দেখছেন । 

মোহন। লড়াই দেখছেন ! বলকি আলতাফ? 

আল । মিথ্যা বলিনি; জনাব । 
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মোহন। মিথ্যা বলনি? ওকি! ওদিকে বা পাশ দিয়ে একটু 
একটু কঃরে ইংরেজ গোলন্দাজরা এগিয়ে আস্বাঁর চেষ্টা করছে, ন1 ? 

আল। বাদ্িকে এসে স্থবিধে করতে পারবে না, জনাব। মীর 
সাহেব তার ফৌজ নিয়ে রখে দশাড়িয়েছেন। 

মোহন । সাঁবাস্‌, মুর সাহেব ! সাবাঁস্‌, মীর মদন ! 

( ছুটিয়া মঞ্চের শেষ প্রান্তে গিয়। পুনরায় সতর্কতার সহিত 
সৈনিকদের গতিবিধি লক্ষ্য করিলেন ) 


আলতাফ, তুমি পূব সীমানায় গিয়ে আর একবার ভাল ক'রে 
দেখে এসো । সিপাহুস'লার, আমির খা, আর রায় ছুলভ কতদূর 
অগ্রসর হয়েছেন। আর দেখ, সিপাহসাঁলার যাঁ্দ নবাবের তাবুতে 
ফিরে গিয়ে থাকেন, তা হলে খণ সাহেব আর রায় ছুলভকে জানাবে, 
এদিক স্থরক্ষিত আছে । 


আল। বে! হুকুম, জনাব । 
( লাম করিয়া প্রস্থান )' 


(ছুই পার্থ হুইজন সশস্ত্র গ্রহরীসহ সিরাজের প্রবেশ ) 


সিরাজ | সেনাপতি, রাঁজ। মোহনলাল ! 
মোহন। আদেশ করুন জাহাপন। ! 


সিরাজ। কোম্পানীর মুষ্টিমেয় সৈন্ত আমাদের তোপের সাম্নে, 
বেশাক্ষণ টিকবে না। কলকাতা ও পুণিয়ার যুদ্ধে যে বিজয়লক্ী 
আপনার অস্কশায়িনী হয়েছে, আশা করি পলাশীতে তার মর্যাদা চির 
উজ্জ্বল হযে । 

মোহন । দোয়া করুন, শাহান শা। 

সিরাজ । জনাব জাফর আলি আশ্বাস দিয়েছেন, রাজা মেঞ্ছনলাল 
আর ওমরাহ মীর মদন জীবিত থাকতে, বাংলার ফৌজ কোনদিন 
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শক্রর কাছে মাথা নত করবে না। সে আশ্বাস যেন ব্যর্থন৷ 
হয়ঃ রাজ। ! 

মোহন। ব্যর্থ হবে না, জশহাপনা। আপনি নিশ্চিন্তে রাজধানীতে 
ফিরে যান। নবাবের জয় অবশ্থন্তাবী | 

সিরাজ। তাই যাবো । জাফর আলিও আমায় সেই আশ্বাস' 
দিয়েছেন | তাঁর অন্থরোধেই আমি রাজধানীর পথে রওয়ান1 হয়েছি। 
কিন্ত দেখবেন রাজা, বাংলার মস্নদ ধেন বিপন্ন না হয় । 

মোহন । মোহনলালের দেহে শেষ রক্তবিন্দু থাকতে, সে নবাবের 
ইজ্জৎ__ন্বে বাংলার গৌরব কোনগ্দিন কলঙ্কিত হতে দেবে ন! জনাব । 

পিরাঁজ। সে কথা জানি রাজা । তবুও সিপাহসালার আশঙ্কা 
করেন, পাছে তাঁর অমধ্যাদা হয়। যদি সেনাপতিরা তলার আদেশ 
পালনে কুষ্ঠিত হন্‌? 

মোহন। (চমকিয়! ) সিপাহনালার? 

সিরাজ। ্ট্যা-সিপাহলালাঁর। (ব্যগ্রতার সহিত মোহনলালের 
হাত ধরিলেন) রাজা মোহনলাল ! ছুপ্দিনের বন্ধু আমার? আদেশ নয় 
অনুরোধ-_সিপাহসালারের মর্যাদা রাখবেন। তাকে বিশ্বাস করা! 
ছাড়া কোন উপায় নাই । 

মোহন। (মস্তক নত করিয়া ) জো হুকুম? জাহাপনা। 

সিরাজ । পলাশী ! রক্তরাডা পলাশীর দ্িগন্তেকে জানে আজ- 
নবীন বাংলার হুধ্যোদয়ের অরুণাভা, কিংবা বাংলার গৌরব রবি 
অন্তাঁচলে বসে-_ ৃ 

মোহন। জাাহাঁপনা, কথা অসমাপ্ত রাখুন জনাব। প্রয়োজন 
হলে, মোহনল।ল বুকের রক্তে বাংলার অস্তরবিকে ফিরিয়ে আনবে; 
নব গৌরবের উদয়াঁচলে। 

সিরাজ। ভাই, বন্ধু_রাঁজ। মোহনলাল 4 
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মোহন। সালাম-_সালাম হজরৎ !-_ সালাম! 

সিরাজ। হৃর্য্যোদয় না হুর্য্যাস্ত! বাংলার ভাগ্যাকাশে আজ 
সুর্য্যোদয় না হ্ধ্যাম্ত__( উদ্দিগ্নভাবে রণক্ষেত্র ত্যাগ )। 

মোহন। পলাশী! বাংলার পলাশী, বাঙালীর পলাশী ! তোমার 
মুখে আজ ও কিসের হাঁসি খেলে যায় ! (নেপথ্যে কোলাহল ) 

একি ! সহসা নবাব সৈন্য ছত্রভঙ্গ হল কেন? সবাই ইতস্তত 
ছুটেছে! এর অর্থকি! 

€( একদল সৈনিকের প্রবেশ ) 

কোথায় যাচ্ছ তোমা? 

সৈনিকগণ। ( কুণিশ করিয়া) হুজুর যুদ্ধ আজ আর হবে না। 

মোহন। যুদ্ধ হবে না !_-কেন? 

সৈনিক। সিপাহসালার হুকুম দিয়েছেন । 

মোহন। সিপাহসালার ! সিপাহসালারের হুকুম ? 


সৈনিক। (ভয়ে) হই, জনাব । 

মোহন | না, না,_তোমরা ফিরে যাও। আর একট প্রহর ! 
কোন রকমে আর একট! প্রহর যদি এমনি সাহসের সঙ্গে লড়তে পারো! 
শক্ররা বিধ্বস্ত হবে। (ব্যগ্রতার সঙ্গে ) যাও, যাঁও ভাই, তোমাদের 
দেশের ইঞ্জৎ_স্থবে বাংলার স্বাধীনতা হেলায় হারিও না। যাঁও-_ 
যাও-_ 

সৈনিকগণ | ( ছুটিয়! পুনরায় অগ্রসর হইল ) যো! হুকুম জনাব ! 

মোহন। সিপাহসালার, প্রতিশোধ নিও না। সমগ্র হিন্দুমুসলমাঁনের 
স্বাধীনতার বিনিময়ে, তুমি প্রতিশোধ নিতে চেয়োন। জনাব । 

(ভ্রতপদে আলতাফেব প্রবেশ ) 
কেঃ আলতাফ ? এনেছোঃ এনেছে সংবাদ ? রি 
আল। সিপাহসালার হুকুম দিয়েছেন, বুদ্ধ আজ আর হবে না। 
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মোহন। ( চমকিয়৷ উঠিলেন ) সিপাহসালার নিজে দিয়েছেন এ 
হুকুম! সঠিক শুনেছ আলতাঁফ ? 

আল। ঠিক শুনেছি জনাব । তিনি হুকুম দিয়ে ক্লাইভের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করতে গেছেন। 

মোহন। ক্লাইভের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ! 

আল। হা । অধিকাংশ সেনাপতি তার আদেশে সৈন্য ছত্রভঙ্গ 
ক'রে দিয়েছেন। ইংরেজদের গুলিতে মীরসাহেব হত। তার. 
সেনাদলও ওদের সঙ্গে যোগ দিয়ে পিছু হটে পালিয়েছে। 

মোহন। (শিহরিয়া উঠিলেন ) মীরসাহেব হত ! নবাবের বিশ্বস্ত 
সেনানায়ক মীরমদন ! আলতাফ তুমি যাও বন্ধু, সৈম্তদের ফেরা ও» 
তাদের উৎসাহিত করো, তাদের বলো__মোহনলাল যতক্ষণ পলাশীর 
প্রান্তরে দাড়িয়ে থাকবে, ততক্ষণ সিপাহসালারকে বাঙালী জাতির, 
মুখে কলঙ্কের কাণি মাখাতে দেবে না । যাঁও-_যাও-__( আলতাফের, 
প্রস্থান ) সিপাহসাঁলা'র মীরজাফর, তুমি একি সর্বনাশ করলে! তুমিন৷ 
কোরাণ স্পর্শ ক'রে শপথ করেছিলে? 

( মীরজাফরের প্রবেশ ) 

মীরজা । সেনাপতি মোহনলাল ! শীঘ্র আপনার সৈন্যদের যুদ্ধে 
নিবৃত্ত করুন। সিপাহসালারের আর্দশ অমান্ঠ করে সৈম্তক্ষয় করবার 
অধিকার আপনার নাই । 

মোহন । আমার অধীনভ্ত সৈনিকদের পরিচালিত করবার সম্পূর্ণ 
অধিকার আমার আছে, সিপাহসালার ! 

মীরজা । ভূলে যাবেন না রাজা বাহীদুর, যে আপনি নবাবের 
গোলাম। 

মোহন। নে কথা ভুলে ষাইনি বলেই, .নেমকছারামি করবার 
প্রবৃত্তি আমার নাই। 


৭৮ পলাশী 


মীরজা। স্মরণ রাখবেন আপনি নবাবের কাছে প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছেন সিপাহসালারের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন 
করবেন। | 

মোহন । কিন্তু, তা বলে এ অন্যায় আদেশ-_ 

মীরজ|। ন্যায় অন্তাঁয় বিচার করবার অধিকার আপনার নাই 
দেনাপতি। যদি কর্তব্যবোধ এতই প্রথর হয়ঃ এ আদেশ যদি অন্যায় 
'বোধ করেন-__ 

মোহন । জনাব মীরজাফর ! আমি ন্যায় অন্ঠাষ বিচার করতে 
চাইনা । শুধু একটি ভিক্ষা আমায় দিন ,__-আপনার আদেশ প্রত্যাহার 
করুন। 


মীরজা। স্মরণ রাখবেন সেনাপতিঃ এ নবাবের দরবার নয়, 
পলাশীর রণক্ষেত্র । 

মোহন। সে কথা স্মরণ আছে বলেই আজ আপনার কাছে 
করযোড়ে ভিক্ষা চাইছি । প্রয়োজন হয়ঃ নবাবের ধণভাও্ার? রাজ্য- 
বশ্তয্য সর্বস্ব নিন, গোলাম নতমস্তকে আপনার আদেশ মেনে নেবে। 
কিন্ত জনাব, আপনার কাছে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করছি, আমার 
জন্মভূমিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল পরাবেন না। এই সোনার বাংলাকে 
বিদেশী বেনিয়ার পায়ে বিকিয়ে দেবেন না । 

( মীরজাফরের পদতলে বসিল) 

মীরজা। উঠ,ন রাজা ! (ক্রুর হাসির সঙ্গে ) আপনার পদমধ্যাদা 
বিস্বত হবেন না। 

মোহন । জনাব ! জনাব ! এ যুদ্ধ বিরতি মানে নবাবের পরাজয় ; 
সমস্ত বাংলার পরাজয়। এ পরাজয় কেমন ক'রে মাথা”পেতে নেৰ 
জনাব ? 


পলাশ ৭৯ 


মীরজ! | রাজা মোহইনলাল! আমার আর বাক্যব্যয়ের সময় 
নাই । আমার আদেশ, এই মুহূর্ত হতে আপনি পদচ্যুত। প্রয়োজন 
হলেঃ নবাবের কাছে দরবার জানাতে পারেন। 
( মোহনলাল' শিহরিয়৷ উঠিলেন। ক্ষপেক চিন্ত। করিয়! মীরজাফরের 
পায়ের কীছে তরবারি ত্যাগ করিলেন ) 
মোহন। ভিথারী ব্রাহ্মণ, নিরুপনয় তুমি ! কিন্ত স্মরণ রাখবেন 
বাংলার ভাবী অধীশ্বর £ বাঙালীর শিরে আজ যে ভীষণ বজাঘাত হবে, 
সেই বজ্র নির্মম আঘাত আপনাকেও বুক পেতে সইতে হবে। চৌচির 
হ/য়ে যাবে শ্রী কলিজা। ন্বপ্রলোকের তাজমহল লুটিয়ে পড়বে এই 
বাংলার মাটীতে। মোহনলাল জীবিত থাঁকতে, বাংলার সিংহাসনে 
'বেইমানের স্থান হবে না। (বেগে প্রস্থান) 
(মীরজাফর চমকিয়! উঠিলেন ) 


দিতীয় দৃশ্য 


মুণিদাবাদ ও মালদহ জেলার অন্তর্বতণ কালিন্দী নদীর তীরে দানশ! 
ফকিরের আস্তানার সন্গিকটস্থ পথ। 


বেদনার্ত হদয়ে স্বামীজী গান গাহিয়৷ পথ অতিবাহন 
করিতেছেন । 
গান 
আমার আখির জলে 
নামিল শ্রাবণ ধারা । 
ডুবিল আকাশে টাদ, 
নয়ন মুদ্দিল তারা । 


পলাশী ৮৬ 


ক।লবৈশাখী ঝড়ে 
আমার প্রদীপ নিবিল ঘরে, 
আমি কাদি, আমি কাদি-_. 
মরুপথে পথহারা । 
হায় পলাশী প্রান্তরে তোর 
“ঘনায় অন্ধকার । 
কাদিছে ধাত্রী, যাত্রীর। কাদে, 
উঠিতেছে হাহাকার । 
বিধুরা বিবশা বঙ্গজননী 
কাদিছে সর্বহারা । 
ওরে ও পলাশী, সোনার বাংলা 
করিলি জন্ধ কারা ॥ 


[ গান গাহিয় প্রস্থান । অপর দিক হইতে দীনবেশে 
সিরাজ ও লুৎফাঁর প্রবেশ ] 

সিরাজ । হাঁয় পালাশী, সোনার বাংলা করিলি অন্ধ কারা! হায় 
পলাশী, সোনার বাংল! করিলি অন্ধ কারা! সারা বাংলার বুক ভেঙে, 
আজ অমনি কান্না উঠছে লুৎফা। আমার রাজ্য গেছে, এ্বর্য্য 
গেছে, পলাণীর বেইমানি আমায় পথের ভিখারী করেছে। 
তাহাতেও আমার দুঃখ নাই। কিন্তু এ কান্না_সাঁরা বাংলার এ 
বুকভাঁঙা আর্তনাদ! এ আমি কেমন করে সইব লুৎফা ? হাঁয় পলাশী, 
হায় সর্ধধনাণী পলাশী !_তুই একি করিলি রাক্ষসী! আমার সোনার 
বাংলার বুকে এ কি রক্তের বন্া বইয়ে দিলি ! 

লুংফ! | হজরত জনাব ! আপনি বারবার এমন অধৈর্য হলে, 
এ বিপদের সময়-__নারী আমি, আমি কেমন ক'রে পথ চলার সাহস, 
পাব প্রতু ? 


পলাশী ৮১ 


লিরাঁজ। না লুতফা? আর অধৈ্ধ্য হব না। কিন্ত সার দিন না 
থেয়েঃ আর কেমন করে পথ চলবে তুমি? তোমার মুখ শুকিয়ে গেছে, 
শরীর কাপছে । এসো? দেখি যদি কোথাঁও কিছু আহাধ্য পাই। 

লুৎফা। এখানে কে আমাদের আহাধ্য দেবে ? 

সিরাঁজ। এ যে, সামনে মনে হচ্ছে এক ফকিরের দরগাহ ! 
এ্রীতে। ' ফকির সাঁছেব বেরিয়ে যাঁচ্ছেন। ফফির সাহেব--ফকির সাহেব! 

নেপথ্যে দানশা ।--কে? 

সিরাজ । আমরা মুসাফির । একবার এই দিকে আস্মন হজরৎ ! 

(দানশার গ্রবেশ ) 

দ্ানশা। মুসাফির! আমুন-- আনুন, আমার দরগায় এসে 
তশরিফ রাখুন জনাব । মনে হয়; আপনারা শপীফুজাদ!। 

সিরাজ। (আনত মস্তকে সেলাম জাঁনাইয়) ফকির সাহেব, 
আপনার আতিথেয়তা জীবনে ভুলতে পারব না। যদ্দি কোন দিন 
সৌভাগ্য হয়ঃ আবার আপনার দ্রদায় এসে পীরকে শিশ্গি দিয়ে যাঁবো। 
কিন্ত আজ আর বিলম্ব করবেন না । একটুখানি শিন্সি, একটু খিচুড়ী, 
না হয়__যা থাকে তাই এনে দ্িন। (লুৎ্ফাকে দেখাইয়া) উনি বড় 
ক্ষুধার্ত । 

দানশ।। (শ্মিতমুথে ) একটু সবুর করুন, মুসাফির ! আপনারা 
বিশ্রীম করুন। আমি অবিলম্বে খিটু়ী পাকিয়ে, শিল্পি করে দেব। 

লু্ফা। (সিরাজকে ) না, চলুন। অপেক্ষা করতে হবে না। 
আমি খাবো না কিছু? 

সিরাজ। তুমি বুঝবে না । কাল থেকে খাওয়৷ হয়নি তোমার। 
অতদূর পথ, কেমন ক'রে যাঁবে বেগম সাহ্বো? (ফকিরের প্রতি ) 
ফকির সাঁহেবঃ খিচুড়ী পাকাবার দরকার হবে না। ঘরে যা আছে 
তাই একটু দিন। 


৬ 


৮২ পলাশী 


দানশা । আমায় লজ্জা দেবেন না। এ ফকিরখানায় এমন কিছু 
নাই, যা দিয়ে আপনাদের ক্ষুধানিবৃত্তি হতে পারে । বিলহ্ধ হবে না বেগম 
সাহেবা, একটু-_একটু সবুর করুন। তশরিফ রাখুন। 

(বহুমূল্য পাছুকার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই ফকির চমকিয়া উঠিল ও 
বিস্ফারিত নেত্রে উভয়ের দিকে চাঁহিল) 

আপ-নী-বা? (নিজেকে সংযত করিয়া) হয়তো অনেকদূর পথ 
যাবেন! একটু বিশ্রাম ক'রে খেয়ে না গেলে, নিশ্চই আপনাদের 
কষ্ট হবে। দেরী করবো না আমি । (উচ্চকঠে ডাকিল) মুস্তাফ! ! 
মুস্তাফা! ! ( ডাকিতে ডাকিতে বাহির হইয়া গ্লে। ) 

লুংফ1| না-_না, বিশ্রামের প্রয়োজন নেই। চলুন বাংলার 
সীমান! চাড়িয়ে, যেখানে হয় বিশ্রীম করবেন। 

সিরাঁজ। ভষ নেই, লুৎ্ফা। ফকিরের আশ্তানায় আশ্রয় নিয়েছি। 
তার অনরোধ উপেক্ষ।! ক'রে, গুণাহ সঞ্চয় করতে অ।র বে আমার সাহস 
হয় না, বেগম সাহেবা। 

লুংফা। তা জানি। কিন্তু তবুও ভয় হয়। জানি নাঃ কেন 
আমার বুকের ভেতরট! থেকে থেকে কেঁপে উঠছে। চলুন- চলুন 
আপনি। 

পিরাজ। নসীবকে এড়িয়ে কোথায় গিয়ে বাচবে বেগম সাহেব? 

লুৎ্ফ! | নপীব! সবই আমাদের নসীব? বাংলা” বিহার, 
উড়িস্যার অধিপতি আঁজ একমুঠো ভাতের অন্টে ফকিরের দরগায় ধন্প৷ 
দিয়েছে। কার ভাত কে তিক্ষাকরে! এও আপনি নসীব বলে 
মেনে নেবেন জনাব? 

সিরাঁজ। নঙীব ছাঁড়। আর কি বলতে পারি, লুৎফা ! 

লুৎফা1 | শয়তানের বড়বস্ত্রে নবাব সিংহাসনচ্যুত হয়ু১৮ ফকিরের 
দরগায় কাঙ্গালের মত হাত বাড়িয়ে অল্প ভিক্ষা করেঃ এও নসীব জনাৰ ? 


পলাশী ৮৩ 


কিন্তু বিশ্বীস হয় না। আমি পারি নাবিশ্বাস করতে । এ নসীব যারা 
স্ষ্টি করেছে, তারা সব পারে | চলুল, চলুন নবাব, অন্ততঃ মুধিদাবাদের 
সীমানা ছাড়িয়ে-_ 

সিরাজ । মুশিদাবাদের সীমান! ছাড়িয়ে! লুৎফা ! মুশিদাবাদের 
সীমানা ছড়িয়ে যেতে আজ বুকের ভিতর যে কি আর্তনাদ উঠছে, তা 
তুমি বুঝবে না| এই মাটি, এই মাঁটি আজ মায়ের মত দুহাত বাড়িয়ে 
ডাকছে--ওরে সিরাজ, ফিরে আয়--ফিরে আয়! কিন্ত কে শুনবে 
সে আহবান! (দুহাতে মাটি আকড়াইয়া ধরিলেন) আঃ, আমার 
দেশের মাটি! এই মাটাই আমার ত্বর্গ ! নানা, আমি যাব না 
আমি যাৰ না! ( সহসা উদ্ভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন) মুর্শিদাবাদ ছেড়ে 
আমি কোথাও যাব না, লুৎফ। | 

লুংফা1। (দুহাতে পিরাঁজকে ধরিয়া) নবাব! নবাব! 

সিরাজ । € নীরব) 

লুংফ1। ধৈর্ধ্য হারাবেন না জনীব ! আপনি বারবার অমন অধৈর্য 
হ/লে, নারী আমি, কেমন ক+রে ধৈর্যা ধরি, প্রভু ! 

সিরাঁজ। না, আর ধৈর্য হারাব না লুৎফা। পলাশীর পরাজয় 
মাথা! পেতে নিয়েঃ আমি আমার পোনাঁর বাংলাকে দুনিয়ার দরবারে 
চিরদিন লাঞ্চিত হতে দেবো না। আমি পাঁটনায় যাবো । সেখানে 
রাজা জানকীরাঁম আছেন। তার সাহায্যে আবার সেম্ত সংগ্রহ 
করবো । আবার আমি যুদ্ধ করবো । বিশ্বের দরবারে আমার সোনার 
বাংলাকে আবার মাথ! উচু করে দ্রাড় করাঁবো। চলো? চলো লুৎফা, 


ফকিরের কাছে বিদায় নিয়ে চলে যাই ।--ফকির সাচ্ব! স্থফী 
দরবেশ ! 


লুৎফ1 | আর কাঁপবিলম্ব করবেন নাঃ নবাব। আমার ভয় করছেঃ 
কি জানি, যদ্দি কোন বিপদ এসে পড়ে! 


৮৪ গলাশী 


সিরাজ। সে আশঙ্কা তো সব সময়ই আছে লুৎফা! । ওরা! যখনই 
শুনবে আমর! রাজধানী ছেড়ে এসেছি, আমাদের অনুসন্ধান করতে 


চেষ্টার ক্রটি করবে না। চারিদিকে ঘোড়-সওয়ার পাঠিয়ে খবরদারি 
করবে। 


( দানশ! ফকিরের প্রবেশ ) 
দানশা। এই বে জনাব! আর দেরী নাই, একটু একটু বিশ্রাম 


করবেন, আন্থন। পীরের দরগায় ধ'রে দিয়েছি খিচুড়ীর শিল্পি । 
সিরাঙ্। আহারের আর প্রয়োজন হবে না, ফকির সাহেব । 


আমাদের ক্লান্তি দূর হয়েছে; আবার একদিন ফিরে আসবো আপনার 
দরগায়। আজ বিদায় দিন। 

দানশা। ( অনুনয়ের সঙ্গে) তা হয় না, অতিথি। আমি নিং্ব 
ফকির। দয়া করে যখন গরীবখানায় পদধুলি দিয়েছেন, তখন অভুক্ত 
ধেতে দেবো নাঃ জনাব । অন্ন প্রস্তত। 

লুংফ1। তা হোক। 

দানশা। তা হয় না, বেগম সাহেবা! না না, গোম্তাকি মাপ 
করবেন। তৈরী খানা ছেড়ে আমি আপনাদের যেতে দেবো না) 
মুস্তাফা মুস্তাফ। ! 

(মুস্তাফার প্রবেশ ) 

এই যে মুস্তাফা, যাওঃ এদের দরগায় নিয়ে যাও। 

মুস্তাফা । আনুন জনাব! 

সিরাজজ। আদৃষ্টে যা আছে, তাই হোক ! চল, লুৎফ|। 

[ মুস্তাফাসহ সিরাজ ও লুৎফার প্রস্থান ।] 

দানশা। পায়ে অত দামী জুতো দেখেই আমি ঠিক, চিনতে 
পেরেছি_-কে-__ 

নেপথ্যে । ফকির সাহেব! ফকির সাহেব! 


পলাশী ৮৫ 


দানশা। কে- কে? 
(মীরণ ও ছুইজন রক্ষীর প্রবেশ) 

মীরণ। ফকির সাহেব ! 

দানশা। আপনি? 

মীরণ। আমি মীরণ। 

দানশা। ওঃ, সিপাহসালার জাফর আলির পুত্র! আনুন জনাব । 

মীরণ। হা, তোমার প্রেরিত সংবাদ পেয়েই আমি ত্রুত অশ্বারোহণে 
ছুটে এসেছি । তারা কোথায়? 

দানশা। আমার দরগায় । আমন, দেখিয়ে দিচ্ছি। খিচুড়ী 
থাওয়াব বলে বসিয়ে রেখেছি । নবাবের মুখ শুকিয়ে গেছে; বেগম 
ক্ষিদের আালায় চলতে পারছে না। তারা কল্পনাও করতে পারেনি যে» 
থিচুড়ী খাওয়ার কি 'চমত্কার ব্যবস্থা ক'রে রেখেছি। আস্থন, 
আন্গুন। 

মীরণ। চলুন। ( রক্ষীদ্দিগকে অন্থগমনের ইঞ্জিত করিয়া, উল্লসিত- 
ভাবে ফকিরের পিছু পিছু চলিল। ) 


তৃতীয় দৃশ্য 

[ মুশিদাবাদ গ্রাসার্দের একটা কক্ষ। কক্ষমধ্যে একাকী অস্থিরপদে 
মেহের-উন্নেসা পায়চারি করিতেছেন। প্রতিটি গতিভঙ্গীতে ভয়াবহ 
হিংন্রতা ) সেই সঙ্গে মাঝে মাঝে উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধির বিজয়োল্লাসে দৃপ্ত হইয়া 
উঠিতেছেন। কক্ষের পশ্চাৎ-ভাগে অপর একটী কক্ষের প্রবেশ-পথ | 
পশ্যাৎ-বর্তী কক্ষের লৌহত্বার উনুক্ত 1] 

মেহের। মোতিঝিল হ'তে আমন্ত্রণ করে এনে, সিরাজ কৌশলে 
আমায় বদী করেছে তার এই গ্রাসার্দে। এই ঘসেটি বেগমের চোখের 
আগুনে নবাব শরফরাজ পতঙ্গের মত পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কুট 


৮৬. পলাশী 


রাজনীতিতে পুণিয়ার সিংহাসন বিধ্বস্ত হয়েছে। অর্ধবঙ্গের অধিষ্ঠাত। 
রাজা রাজবল্লভের অন্তর তীব্র বিষে জর্জরিত হয়েছে। এবার 
সিরাজের পালা_- (চারিদিক লক্ষ্য করিয়া) আগা সাহেব! আগা 
সাহেব ! ( আগা লমসেরের প্রবেশ ) 

আগ]। নবাবজাদি ! 

মেহের। নবাব রাজধানী ছেড়ে চলে গেছেন ? 

'আগা। ১1) তান ছদ্মবেশে ভগবানগেো।লার পথে যাত্রা করেছেন। 

মেহের । বেগম লুৎফা ? 

আগা । তিনিও সঙ্গে গেছেন। ৃ 

মেহের । বাকী রইলেন কে? বে-ই থাক, এইথানেই যবনিকা। 
পতন হবে না। পিপাহসালার মীরজাঁফরের চক্রান্তে নবাবের সৈন্যের 
ছত্রতঙ্ষ হয়ে পলাশী পরিত্যাগ করেছে ; কেমন? 

'আগা। হা, বেগম সাঁহেবা। 

মেহের। সেনাপতি মোহনলাল পদচ্যুত! মীরমদন নিহত ! 
পেশোয়ারী বেইমান উমি্টাদ, রায় দুলভ, আমির খা আর এনাঁব জাফর 
আলি কোম্পানীর সাহেবদের সঙ্গে সন্ধি করবার জন্তে দাদপুরের পথে 
অগ্রসর হয়েছেন? তাই না? 

আগা। হা। 

মেহের। এবার_-এবার মীরজীফর নবাব হবে! কিন্তু যে 
স্বজাতির প্রতি বিশ্বীধাতকতা করে, তাকে শয়তানেও বিশ্বাস করে না। 

আগা। করতে পারে না শাহাজাদি। কিন্তু রবার্ট ক্লাইভ আর 
ওযাটুনন সাহেব প্রতিশ্রতি দিয়েছেন__জাফর-আলিকে বাংলার 
সিংহাঁনে বসাবেন। 

মেহের । হ? অন্ততঃ কিছুদ্দিন না বসালে, নূতন রাজ্য 'ফিরতলগত 
হবে না। 


পলাশী ৮৭ 


আগা। তা জানি। কিন্তু বেগম সাঁহেবা, এ যুদ্ধের পরিণাম 
এইখানেই শেষ নয়। সেনাপতি 'মোহন্লাল- হাবিলদার আলতাফ 
আর নবাবের অন্তান্ত বিশ্বস্ত সেনানায়কেরা শেব সংগ্রাম করবেই। 
মোহনলাল পলাশী থেকে রাজধানীর পথে ফিরেছেন। নূতন সৈহছদল 
নিয়ে তিনি রাজধাণীর পথ নৌধ করবেন। দাঁদপুরের সন্ধি তীর! 
মানবেন না। 

মেহের। মোহনলাল মুশিদাবাদে ফিরেছে ? 

আগা। শুধু ফিরেছেন তাই নধ, রহমৎ খাঁর সাহাযো গোলাবারুদ 
সংগ্রহ ক”রে, নতুন সৈন্ঠ সমাবেশও নাকি করেছেন। 

মেহের। (চিন্তিত ভাবে) পদচ্যুত সেনাপতির আদেশে রহমৎ 
খ' গোলাবারুদ সরবাহ,করবেন কেন? আর সৈন্বেরাই বা তার আদেশ 
মানবে কেন? 

আগা । মানবে বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার জন্টে। মোহনলাল 
পদচ্যুত সেনাপতি হলেও, সে বাঙালী। বাঙলার স্বাধীনতা রক্ষার 
অধিকার তার জন্মগত। তা ছাড়া, নবাব পিরাঁজদ্দৌল1 মীরজাফরের 
আদেশ এখনও সমর্থন করেন নি। 

মেহের । (সহস! উদত্রান্ত হইয়। উঠিলেন, ক্ষণেক উৎকর্ণ থাকিয়া 
বেন £ক শুনিবার চেষ্ট| করিলেন) আগা সাহেব! আগা সাহেব ! 
এই শুনুন__ শুনুন নবাঁৰ আলিবন্ধীর কান্না । প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে 
তার প্রতিধ্বনি! (ব্যস্ততা ও অন্ুনযের সহিত ) আর নয়, আর নয় 
আগা সাহেব, যেমন ক?রে হোক, আমায় প্রাসাদের বাইরে নিয়ে চলুন । 
আমি বন্দী। নবাব আলিবন্দীর কন্ত| মেহেরউদ্নো আজ পিতৃগৃহে 
বন্দী। বাইরে সশস্ত্র প্রহরী । আত্ম নয়, আগা সাহেব । 

আঁগা। ব্যস্ত হবেন না, শাহাজাদি। আগা সমসের জীবিত 
থাকতে, সেটি বেগম লাঞ্চিত হবে না। আপনি প্রস্তত থাকবেন; 


৮৮ | পলাশী 
যেমন ক'রে হোক্‌, মুক্ত করব। যদ্দি জীবন বিপন্ন হয়, তবুও পশ্চাৎপদ 
হব ন|। [ অভিবাদন করিয়। প্রস্থান ] 

মেহের। প্রস্তত !- প্রস্তুত আমি সর্বদাই আগা সাছেব। (ক্ষণেক 
নীরব থাঁকিয়। ) কাধ্যসিদ্ধি হয়েছে । তবুও যেন নিশ্চিন্ত হতে পারি 
না। সিরাজ যাবে, জীফর আলি বস্বে বাংলার সিংহাসনে । ঘসেটির 
যে অধিকার এতদ্দিন ছিল; সে অধিকারটুকুও এবার লুপ্ত হবে। নাঁ_ 
না,__তা হ,তে দেবো না। বাংলার সিংহাঁসন যদি রসাতলে যায়ঃ তবুও 
যসেটির সন্কল্প ব্যর্থ হবে না। সুলতান! রাজিয়া শাসনদণ্ড হাতে নিয়ে 
অধিষ্ঠিত হয়েছিল পিতৃসিংহাসনে, আর ঘসেটি খেয়ালখুনীর আতসবাজী 
খেলবে তার স্বোপাচ্জিত সিংহাসন নিয়ে । যদ্দি প্রয়োজন হয়, 
স্থবে বাংলার সিংহাসন চিরদিনের মত সে ডুবিয়ে দেবে ওই গঙ্গার 
জলে। ( সহস। বাঠিরে কোলাহল ) 

ওকি! ও কি!-কিসের কোলাহল! 

নেপথ্যে মোহন । নবাব কোথায়! নবাব? সবে বাংলার মালেক 
নবাব সিরাজদ্দৌলা !_কোথায় ? 

মেহের । নবাব ! স্তুবে বাংলার মালেক নবাব সিরাঁজদ্ধৌলা ! 

( আগা সমসেরের গ্রবেশ ) 

আগা । নবাব সিরাঁজদ্দৌল| বন্দী । 

মেহের। বন্দী! 

আগা । দাঁনশ! ফকির ধরিয়ে দিয়েছে । জাফর আলির পুত্র মীরণ 
আসছে তাকে বন্দী ক'রে নিয়ে মুশিদাবাদে। 

নেপথ্যে মোহন | নবাব বোখায়,--কোথায় নবাব বাহাদুর? 

মেহের । কিন্তু, ওরা কারা আগা সাহেব? 

আগা। রাজা মোহনলাল প্রাসাদ রক্ষার পগ্ত সৈম্ত সংস্থাপন 
করেছেন। এ প্রাসাদ অবরুদ্ধ । রি 


পঙ্গাগী ৮৯ 
, নেহের। প্রাসাদ অবরুদ্ধ? 

আগ! । হী1। নবাব সিরাজদ্দৌল] কোথায় তিনি জানেন নাঃ 
তাই প্রাসাদে এসেছেন সিরাজের অনুসন্ধানে । 

মেছের।' সিরাজের সন্ধানে মোহনলাল 1 সিরাজ বন্দী, এবার ধাকী 
ওই মোহনলাল.! ঘসেটির প্রতিহিংসা-__-ঘসেটির প্রতিহিংসা_ 

[ পার্খববস্ভী একটা কক্ষে প্রবেশ করিয়! দ্বার রুদ্ধ করিলেন। ] 
( অপর দিক হইতে মোহুনলাল, লক্ষ্মীবা্ঈ ও সেপিনার প্রবেশ ) 
মোহন । নবাব কোথায় ?-_-নবাব ? | 
(প্রবেশ করিতেই সহস। আগা! সমসেরের সহিত মোহনলালের 
সাক্ষাৎ হইব গেল।) 

মোহন। একি! আগা সাহেব। ননাপনি এসেছেন ফিরে ? 

আগা! । বাংলার স্বাধীনতা বিপন্ন, না এসে তো পারি না রাজ! । 
(মোহনলালের সহিত হাত মিলাইল ) 

মোহন। বাংলা আজ সত্যই বিপন্ন সেনাপতি । সিপাহসালার 
ষড়যন্ত্র করেছেন। আমরা মানবো না সে সন্ধি । 

মেহের। (কক্ষের অন্তরাল হইতে ) সেনাপতি, রাজা £মাহলাল ! 
নবাব অধীর প্রতীক্ষার আপনার পথ চেয়ে আছেন। 

মোহন । কেঃকে আপনি? নবাব কোথায়? 

মেহের । নবাব আপনারই প্রতীক্ষায় এ সামনের কক্ষে রয়েছেন। 


মোহন। গ্রকক্ষে! আগা সমসের, আপনি আর বিলম্ঘ করবেন 
না। ফৌজদার রহমৎ খাকে গ্রস্ত হ'তে বলুন, আমি নিজে রুখবো 
লালবাগের মোড় প্রাণ থাকতে শত্রুদের রাজধানী প্রবেশ করতে 
দেবো না। 


আগা। আমি যাচ্ছি জনাব, আপনি এই পথ দিয়ে অগ্রসর হোন্‌। 
ভিতরের ঘরে নবাব অপেক্ষা করছেন ; বে ক'রে হোক, আপনি তাকে 


সম্মত করুন। | [প্রস্থান 


৯৪ পলাশী 


মোহন। (উদ্ভ্রান্ত ভ।বে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন ) কোথায়? 
কোথায় নবাব বাহাদুর । হজরৎ শাহানশা, সেনাপতি মোহনলাল ফিরে 
এসেছে জনাব। 

ধ্মেহের। (তীব্র শ্লেষ্র সঙ্গে) সেনাপতি মোহনলাল ! হাঃ হাঃ 
হাঃ হাঃ (মোহুনলাল প্রবেশ করিলে কক্ষের গরাদযুক্ত ছার সহসা 
অর্গলবন্ধ হইল | মোহুন্লাল বন্দী হইলেন ।) 

মোহন। একি! একি? আমি পিঞ্জারাবন্ধ ? ঘসেটির ষড়যন্ত্র । 
ঘসেটার ষড়যন্ত্র ! 

লক্ষমী। বেগম সাচেবা__বেগম সাহেবা।. 


সেলিনা । কোথায় বেগম সাছেবা ? দয়! করুন, দ্বার মুক্ত করুন, 
বাংলার শেষ আশার গ্রদীপ এমন ক;রে নিবিয়ে দেবেন না ।-_বেগম 


সাহেৰাঃ বেগম সাহেবা ! রী 
মোগন । বুথ! অন্গরোধ করছ লক্ষীবাঈ, বৃথা অনুরোধ 2োঁর 
করুণা । এরা কেউ পলাশীর মহাঁপাঁপের প্রায়শ্চিত্ত আমায় করতে 


দেবে না। স্ববে বাংলার অধিপতি নবাব পিরাজন্দৌল!, তোমায় লাঁখো 
সেলাম জাহাপনা ! তুমি আজ কোথায়, জানিনা । যেখানেই থাকো, 
শুধু এই কথাটি জেনো! জনাব, পলাঁণীর বেইমানি তোমার এই দ্বীন 
নফরকে স্পর্শ করেশি। রাজা মোহনলাল,_-বেইমান জাফর আলির 
তাবেদারীর আগে তার জীবন বলি দিয়েছে । 
( আপন বক্ষে ছুরিক! বিদ্ধ করিলেন । ) 

করুণা । কি করলে! কি করলে দাদা__ 

মোহন। চোখের জল ফেলিসনে কেউ । এ আত্মহত্যা আমি 
করিনি'--সারা বাংল! আজ আত্মহত্যা করেছে ! এ শুধু মোহনলালের 
বুকের রক্ত নয়, সারা বাংলার বুক থেকে আজ এমনি ক”রে ফিন্কি 
দিয়ে ঝরছে রক্ত । আর সে রক্ত পান করছে-_-এ পলাশী- রাক্ষসী 
প-লা-শা--( ভূমিতে লুটাইর়া পড়িলেন। ) 
ণ ববনিকা 


